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আজকের সমাজে নারীজাতির চিত্র বড়ই করুণ । নারীরা 
আজ পথে ঘাটে, অফিস-আদালতে সর্বত্রই ইভটিজিং, ধর্ষণ, 
হত্যা ইত্যাদির শিকার হয়ে লাঞ্চিত হচ্ছে । এমনকি দেশের 
শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠগুলো যেখানে সর্বোচ্চ শিক্ষার 
সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, সেখানেও প্রতিনিয়ত নারীর 
সম্ত্রমহানি হচ্ছে, ধর্ষণের সেঞ্চুরি হচ্ছে। থার্টিফাস্ট নাইটে 
টিএসসি চত্বরে বাঁধনরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে প্রকাশ্য 
রাজপথে । এসব অপকর্মের জন্যে কি শুধু সেঞ্চুরিয়ান 
মানিকরাই দায়ী? নিশ্চয় না। পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে দেখলে 
বরং সেসব পর্দাহীন উগ্র নারীরাই অধিকতর দায়ী, যারা 
পথে ঘাটে নিজেদের দেহ-বন্লুরী ও কায়িক সৌন্দর্য প্রদর্শন 
করে বেড়ায় । প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় ইভটিজিং, ধর্ষণ, 
হত্যা, এসিড নিক্ষেপ তথা নারী নির্যাতনের একটি তালিকা 
থাকছে । এসব নির্যাতনের আর্থ-সামাজিক কারণের 
পাশাপাশি অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ইসলামের গুরুত্পূর্ণ 
ফরজ পর্দার বিধান লঙ্ঘন | এ জাতীয় অনেক ঘটনার মূল 
অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, নারী নির্যাতনের পেছনে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্দা লঙ্ঘনজনিত কারণই বেশি । পর্দার 
বিধানকে উপেক্ষা করার পর নারীর অবাধে পুরুষের সাথে 
মেলামেশা, দেখা-সাক্ষাৎ, মতবিনিময়, সহশিক্ষা, সহচাকুরি 
ইত্যাদিকে উপলক্ষ করে বিষয়টি শেষ পরিণতির দিকে 
অগ্রসর হয় । নারীজাতির স্বাধীনতা ও প্রগতির তথাকথিত 
পুরোধা আমেরিকা থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত সকল 
দেশের ইতিহাস ঘাঁটলে যত নারী ধর্ষণের ঘটনা পাওয়া 
যাবে তার পেছনে একমাত্র উগ্রতা ও নারী সৌন্দর্যের নগ্ন 
প্রকাশকেই দায়ী করা যায় । সুতরাং পর্দার বিষয়টি আধুনিক 
বুদ্ধিজীবীরা (?) যেভাবেই বিচার করুক না কেন, নারীর 
তথাকথিত স্বাধীনতা ও প্রগতির বিষময় ফলাফল যে 
দেশে-বিদেশে সর্বত্র নগ্নভাবে ধরা পড়ছে তা অস্বীকার 
করার সুযোগ নেই 
আজ আধুনিকতার আফিমখোর এসব বুদ্ধিজীবীদের লেখা ও 
বক্তব্যে ঝরে পড়ছে পাশ্াত্যগ্রীতির ধর্মহীন বিষ । তারা 
আমাদের নারী সমাজকে স্বাধীনতা ও প্রগতির ভ্রেগান 


শেখাচ্ছে । আর এক শ্রেণীর নারীরাও তাদের সস্তা শ্লোগানে 
প্রতারিত হয়ে বেহায়াপনার গড্ডালিকায় ভেসে চলেছে । 
যার পরিণতিতে তাদের মান-সম্মান ভূলুষ্ঠিত হচ্ছে, 
সম্ত্রমহানি হচ্ছে । এমনকি এক সময় তারা আত্মহত্যার পথ 
বেছে নিচ্ছে । এভাবেই পর্দাহীন প্রগতি ও উন্নতি তাদেরকে 
অধোগতি ও অধঃপতনের শেষ সীমানায় পৌছে দিচ্ছে। 
আর পাশ্চাত্যপ্রেমী বুদ্ধিজীবীরা তাদের এ বিশাল বিজয়ে(?) 
হচ্ছে তৃপ্ত আনন্দিত উল্লসিত 
তপক্ষে ইসলাম নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং 
মর্যাদা ও সতীত্বের হেফাজত করতে প্রবর্তন করেছে পর্দার 
অমোঘ বিধান । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ' 
হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, আপনার মেয়েদেরকে 
এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজেদেরকে 
'জিলবাব' দিয়ে ঢেকে বের হয়, তাহলে সহজেই তাদেরকে 
(সন্ত্ান্ত হিসেবে) চেনা যাবে এবং তাদেরকে উত্যক্তও করা 
হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু । [সূরা আল-আহ্যাব: ৫৯] 
“জিলবাব' অর্থ বড় চাদর, যা দ্বারা মুখমণ্ডল ও পূর্ণ দেহ 
আবৃত করা যায় কুরতুবী, আল-জামী লি-আহকামিল কুরআন, খ. 
১৪, পৃ. ২৪৩] অর্থাৎ যারা পবিত্র কুরআনের বর্ণিত পর্দার 
বিধানকে মেনে ঘর থেকে বের হয়, তাদেরকে দেখে বখাটে 
যুবকরা সহজে চিনতে পারে এবং তারা মনে করে যে, এরা 
পর্দানশীন, চরিত্রবতি ও দীনদার নারী এবং এদের কাছ 
থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবে না। তাই তারা 
তাদেরকে উত্যক্ত করে না । 
অপরদিকে যারা কুরআনের শাশ্বত বিধানকে পাশে ঠেলে, 
পর্দার বিধানকে উপেক্ষা করে পথে ঘাটে নগ্ন দেহের 
প্রদর্শনী করে বেড়ায়, তাদের সম্পর্কে বখাটে যুবকদের 
মনে এর বিপরীত ধারণা জগ্রত হয়ে থাকে | তাই এসব উগ্র 
নারীরা তাদের উত্যক্তের শিকার হয় । বাস্তবিকই বখাটে 
যুবকরা পথে ঘাটে পর্দাহীন নারীকেই উত্যক্ত করে, কোন 
পর্দানশীন নারীকে নয় । কোন পর্দানশীন নারী ধর্ষণের 
শিকার হয়েছে আজ পর্যন্ত এমনটি শোনা যায়নি । 
প্রকৃতপক্ষে ইসলাম নারীকে পর্দার আড়ালে রেখে যোগ্য 
সম্মান প্রদান করেছে। ইসলাম নারীকে গৃহবন্দি করে না, 
শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে না, নারীর স্বাধীনতা হরণ করে না, 
শুধু পর্দা রক্ষা করতে বলে। তাই নারীজাতি যদি তার 
মর্যাদা রক্ষা করতে চায় তাহলে তাকে ইসলামের পর্দাবিধান 
অবশ্যই মানতে হবে এবং ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে 
হবে । আর আল কুরআনের দেখানো সত্য ও সুন্দরের 
শ্লোগানে উজ্জীবিত হতে হবে। তবেই প্রকৃতপক্ষে 
নারীজাতির যথার্থ মর্যাদা ও মুক্তি নিশ্চিত হবে । 
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রবিউল আউয়াল মাসে আমাদের প্রিয় রাসুল, সর্বশেষ নবী 


এবং বিশ্ব মানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তিদূত 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ঘটেছিল এবং এ মাসে 
তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ তায়ালার 
সানিধ্যপ্রাপ্ত হন | মাসটি মুসলিম উম্মাহর জন্য একই সঙ্গে 
আনন্দের, আবেগের ও বেদনার । আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 
প্রিয় রাসুল সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা 
করেছেন, “আমি আপনাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ 
প্রেরণ করেছি" (সূরা আল আধিয়া, আয়াত ১০৭]। ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে দুনিয়ায় সাম্য, শান্তি এবং সম্ভ্রীতি প্রতিষ্ঠায় 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে আমাদের শেষ নবী (সা.) 
চিরজাগরুক থাকবেন, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সে 
ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই । দয়ায়, ক্ষমায়, 
দানে, কর্মে: উদারতায়, মহত্বে, জ্ঞানে, ধর্মে সাইয়িদুল 
ুরসলিন, প্রিয় নবী (সা.) সর্বকালের মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট 


০ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ মিশন হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর হাতে পূর্ণতা লাভ করে । তাঁর মিশনের লক্ষ্য 
ছিল জুলুমের অবসান ঘটিয়ে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
ন্যায়বিচার ও ইনসাফ কায়েম করা । যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি 


মহানবীর সো.) 
কালজয়ী জীবনাদর্শ বিশ্ব 
মানবতার মুক্তি সনদ 


জীবন ব্যবস্থা ছিল মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সবদিক দিয়ে 
ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নিয়ামক ও চালিকা শক্তি। 
আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ (সা.) 
সমাজে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড সুপ্রতিষ্ঠিত করেন | জাতি- 
ধর্ম, বর্ণ-শ্রেণী, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ধনী-দরিদ্র, 
প্রভু-ভূত্য সবাইর ক্ষেত্রে বিচার সমান, এখানে বিন্দুমাত্র 
হেরফেরের অবকাশ ছিল না। দয়া বা পক্ষপাতিত্ব আল্লাহ 
বিধান কার্ষকরকরণে কোনোরপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি । 
হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) তার নিজস্ব 
ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি [হাফিয 
আবু শায়খ ইস্ফাহানী, আখলাকুন নবী (সা.), পৃ. ১৯]। 
রাসুলুলাহ (সা.) মদিনায় মুহাজির ও আনসারদের 
ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করার যে মহত কর্ম সম্পাদন করেন তা 
মানব ইতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত মাইলফলক হিসেবে 
চিহ্নিত হয়ে থাকবে । এটা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনন্য 
রাজনৈতিক দুরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ | তিনি ঘোষণা 
করেন, “আল্লাহর পথে তোমরা দু'জন দু'জনে ভাই ভাই 
হয়ে যাও ।' সে সময় মুসলমানরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন 
হন, এ ভ্রাতৃত্বের বিধান ছিল তার চমতকার সমাধান 
সামাজিকতা, মানবিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের 
মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলিম- 
অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকের হাদিয়া-উপটোৌকন কবুল 
করতেন এবং বিনিময়ে তাদেরও উপহার-উপটৌকন 
দিতেন । রাজা-বাদশাহদের পক্ষ থেকে উপহার গ্রহণে তাঁর 
কোনো দ্বিধা ছিল না । মুসলমানদের বৈরী শক্তি পারস্য 
সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত কিছু হাদিয়া তিনি কবুল করেন। 
আয়েলার শাসক রাসুলুল্লাহ সো.)-কে একটি শ্বেত খচ্চর 
উপহার দেন, প্রতিদানে তিনি তাকে একটি চাদর প্রদান 
করেন !জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ১৮৩; সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. 
৩৬৩) 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম ম্নেহ, 
মমতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন এবং সোহাগভরা 
ব্যবহার দিয়ে তাদের শিষ্ঠাচার শিক্ষা দিতেন | সফর থেকে 
গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে যেসব শিশু পাওয়া যেত 


দুনিয়ায় আবির্ভত হন, ২৩ বছরে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে 
তিনি তা কার্যকর করেন সার্থকভাবে ৷ তাঁর উপস্থাপিত 


ডিসেম্বর”১৪ 


তিনি সওয়ারির অগ্র-পশ্চাতে তাদের তুলে নিতেন এবং 
পথে-ঘাটে খেলাধুলারত শিশুদের সঙ্গে দেখা হলে মুচকি 
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হেসে সালাম দিতেন | হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 


বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী | সমাজদেহ থেকে অত্যাচারের 


মুলোৎপাটন করেছেন তিনি | ইসলাম শান্তি, কল্যাণ ও 


বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চাইতে শিশুদের প্রতি অধিক 
প্নেহ প্রদর্শনকারী আমি আর কাউকেও দেখিনি । রাসুলুল্লাহ 


মানবতার ধর্ম। এটাই প্রিয়নবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ । 


(সা.) ছোটদের “ইয়া বুনাইয়া* অর্থাৎ “হে আমার প্রিয় পুত্র' 
বলে সম্বোধন করতেন । তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি ছোটদের 
ম্নেহ করে না আর বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করে না সে 
আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়; হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারও কাছ 


আজ বিশ্বজুড়ে চলছে অন্যায় যুদ্ধ ও ভয়াবহ নিপীড়ন । তাঁর 
কালজয়ী শিক্ষা এবং দিকনির্দেশনাই অনাচার, নিপীড়ন, 
হানাহানি ও নৈরাজ্যের দুঃসহ অবস্থা থেকে মানুষকে 
মুক্তিদান করতে পারে। মহানবী (সা.)-এর আদর্শে 


থেকে দয়া-মমতা ছিনিয়ে নেয়া হয় না; দয়াবানদের আল্লাহ 


উজ্জীবিত হয়ে আগ্রাসী শক্তি রুখে দেওয়ার লক্ষ্যে মুসলিম 


দয়া করেন, তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো তাহলে 


উম্মাহর যুবক-তরুণদের সম্মিলিত প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে 


আকাশবাসী (আল্লাহ তাআলা) তোমাদের প্রতি দয়া 
করবেন । হযরত মুহাম্মদ (সা.)_ ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
মহামানব যিনি হতভাগ্য দাস-দাসীদের প্রতি অনুপম 
সহানুভূতি ও মহানুভবতা প্রদর্শনপূর্বক 
দাসপ্রথা উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন । দাসমুক্তির লক্ষ্যে তিনি 
সমাজে র গড়ে তোলেন; 
মানুষের মন-মেজাজকে তৈরি করেন; 
বঞ্চিত মানুষের জন্য অন্তরে মানবিক 


আসতে হবে । আল্লাহ তাআলা তওফীক দান করুন । 
ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


গ সর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
€প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 


প্রেরণার জোয়ার সৃষ্টি করেন এবং 
দাসমুক্তিকে ইবাদতরূপে চিহিত 
করেন । দাস-দাসীদের প্রতি ব্যক্তিগত 
ও সামষ্টিকভাবে মানবিক আচরণের 


৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেনি বহন করবে । 
৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 


মাধ্যমে তিনি তাদের মনুষ্য পর্যায়ে 
উন্নীত করেন; পরিবারের সদস্যরূপে 
বিবেচনা করেন । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত এ পদ্ধতি দাসপ্রথা 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


উচ্ছেদের পথে কাজিষিত ফল বয়ে 
আনে | আজ মুসলমানদের একটি অংশ 
এখন মহানবী (সা.)-এর প্রদর্শিত পথ 
ও আদর্শ থেকে বিচ্ুত। তারা 
কুরআন-হাদীসের শিক্ষা ভুলে গিয়ে 
পিলার হিজাবের ১ হাাীনিতে 


হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
স্লিম ৬ মাসের খাহক হতে 
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লিপ্ত; ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে বিস্ত 
র লাভ করছে সন্ত্রাস ও অশান্তির 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 


754 087, থা, 


দাবানল ৷ মানুষের প্রতি মানুষের 
করুণা, মমতা, ভালোবাসা ও প্রীতির 
ধারা হচ্ছে ক্ষীণতর । নির্বিচারে একে 
অপরকে হত্যার মতো নৃশংসতায় লিপ্ত 
হয়েছে মানুষ । অনিয়ম ও নৈরাজ্যই 
যেন পরিণত হয়েছে নিয়মে । দুর্নীতি 
পরিণত হয়েছে সামাজিক আচারে । 
মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক ও 


স্বার্থপর । অথচ মহানবী হযরত 
5 


জা । প্রিয়নবী (সা.) মানুষের দুঃখ- 
কষ্ট বুক পেতে নিয়েছেন । তিনি ছিলেন 


ডিসেম্বর”১৪ 


নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


00419, থা), [াথ0, 1100 
091 /১12119019191, 


৩10. 48512]. ০001701105. 
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%চ 


ঠর্লি৬ 


গিনি ভি০05-52গ 


কীভাবে আমরা 


রাসূলুল্লাহ সো.)- 
কে ভালোবাসব? 


ড. মাওলানা মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী 


মুমিন মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি 
মহব্বত পোষণ করে। কেননা 


সত্যের এহেন প্রতিষ্ঠাতা, চারিত্রিক 


দিয়েছেন । ওয়াজিব ও অপরিহার্য কাজ 


মাধূর্য ও ব্যবহারিক সৌন্দর্যের এমন 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহব্বত 


রূপকারের প্রতি একটু বেশি পরিমাণে 


রাখা ঈমানের এক অপরিহার্য অংশ । 


ভালোবাসা পোষণ করা এবং তার 


পরম শ্রদ্ধা, গভীর ভালোবাসা আর 
বিপুল মমতার এক চমৎকার 
সংমিশ্রণের সমন্বিত রূপ হচ্ছে 
“মহব্বত নামের এ আরবী 
অভিব্যক্তিটি । 
ঈমানের আলোকে আলোকিত প্রত্যেক 
মুমিনের হদয় আলোড়িত হয়, 
বাজতে থাকে যখন প্রিয় নবী (সা.)- 
এর নাম উচ্চারিত হয়, তার জীবন- 
চরিত আলোচিত হয় কিংবা তার 


হয়। তার 
একনিষ্ঠ দিক নির্দেশনায় পথ খুঁজে 
পায় পথহারা বিভ্রান্ত মানব সন্তানেরা, 
আর দুর্বল চিত্তের লোকেরা ফিরে পায় 
মনোবল । মানবতার 
কল্যাণকামীরূপেই আল্লাহ তাকে প্রেরণ 
করেছেন এ বিপর্যস্ত ধরাধামে | সত্যিই 
তিনি তার যুগের যমীনকে মুক্ত 
করেছেন অশান্তির দাবানল হতে, 
উদ্ধার করেছেন অজ্ঞানতা ও মূর্খতার 


প্রতি পাহাড়সম প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রাখা মুমিন 


বর্জন না করলে এ ধরনের হুমকি দেয়া 
হয়না। 

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আবু 
হুরাইরা (রাযি.) থেকে তার সহীহ 


জীবনে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার । 
ইসলামী শরীআত নবী (সা.)-এর প্রতি 
ভালোবাসা ও মহব্বত পোষণকে 
ওয়াজিব ও অপরিহার্য বলে আখ্যায়িত 
করেছে । আল্লাহ বলেন, 
থিণনিি16 ৩৫ ডে 


৯৯৪ ইপপুত পাপা চিন ্ ১. 24৮ 
রগ] 0122 স্ টি 5 
পার্পারতশাা (058৭ 2৫ £৮ 
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09।-2৯8) ৬ 
“বল, তোমাদের পিতা, তোমাদের 
গোত্র তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা 
অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দ 
হওয়ার আশংকা তোমরা করছ, এবং 
সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ, 
যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় 
আল্লাহ, তার রাসূল ও তার পথে 


গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, 
:00 36 4| 6১23 61 87728 ৩195 
2 (৫4 224১৪ ৬৮৪ 30 
4820555909 55241 ০19৫1 
শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার 
প্রাণ! তোমাদের কেউই ঈমানদার হবে 
না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার 
পিতা ও সন্তান হতে অধিকতর প্রিয় 
গস 
হব। 
সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমে হযরত 
আনাস (োযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, . 
৬ ডির বনজ 
৩5001955159 503 
“তোমাদের কেউই ঈমানদার হবে না 
যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা, 
সন্তান ও সকল মানুষ হতে প্রিয়তম না 


জিহাদ করার চেয়েং তবে তোমরা 
অপেক্ষা কর আল্লাহ তার নির্দেশ নিয়ে 
আসা পর্যন্ত 1১ 


নিকষ অন্ধকার হতে | তাইতো জাতি 


যাদের কাছে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) 


হই” 

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে এ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহব্বত ও 


ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তাকে বরণ 
করে নিয়েছে মানবতার বন্ধুরূপে | 


সর্বাধিক প্রিয় নয়, তাদেরকে আল্লাহ 


ভালোবাসা পোষণ না করলে ঈমানদার 


এ আয়াতটিতে ভীষণ আযাবের হুমকি 


বলে কেউ বিবেচিত হবে না । অতএব 


ডিসেম্ব১৪ __________াাালনা্্ল্্্ই আত্তান্তহীদ 
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ঈমানের অনিবার্ষ দাবি হল: রাসুল 


আর প্রকাশ্যে সুন্নাহ থেকে দূরে সরে 


মানুষ রাসূলের প্রতি আগ্রহ ও 


থাকার উদাহরণ হল ওয়াজিব ও 


ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে । অথচ 


(সা.)-কে ভালোবাসা । 
তবে রাসূল (সা.)-এর প্রতি 


মুস্তাহাব পর্যায়ের দৃশ্যমান সুন্নতী 


রাসূল_ (সা.)-এর কথা ও কাজ 


ভালোবাসা পোষণে আমাদের সমাজের 


আমল ত্যাগ করা, যেমন “রাতেব' তথা 


সকল মুসলিম ভাই ও বোনেরা ব্যালেন্স 
রক্ষা করতে পারেন না। দেখা যায় 


সুনাতে মুয়ান্ধাদা নামের সালাতসমূহ, 
বিতর এর সালাত, খাওয়া ও পরার 


যে, একদল লোক তার মহববতে 


সুন্নাতসহ, হজ্জ ও সিয়ামের নানাবিধ 


পাগলপারা হয়ে তাকে অতিমানবীয় 
পর্যায়ে উন্নীত করে এবং তাকে 
আল্লাহর বহু গুণাবলীতে শরীক করে । 
যেমন তিনি গায়েব জানেন, মৃত্যুর 
পরও মানুষের ভালো-মন্দ করতে 
পারেন, মানুষের জন্য দুআ করেন ও 
দুআ কবুল করতে পারেন, তিনি 
এখনই আমাদের শাফাআত কবুল 
করতে পারেন ইত্যাদি আরো নানাবিধ 
্রানতিপূর্ণ আকীদা পোষণ । 
আরেকদিকে অন্যদল তাকে সাধারণ 
মতই তাকে ভুল-ক্রটির উধ্র্বে নয় বলে 
বিশ্বাস করে । এদের কেউ কেউ তার 
মুখনিঃসৃত কোন কোন হাদীস ও 
আমলকে অস্বীকার করে । ফলে তাকে 
অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা এ প্রকার 
লোকেরা অনুভব করে না। 

এ উভয় শ্রেণীর লোকেরা প্রকৃতপক্ষে 
রাসূল (সা.)-কে সত্যিকারভাবে 
মহববত করা থেকে নিজেদের বঞ্চিত 
করছে । কারণ তারা এমন সব কাজ 
করছে যা রাসূল (সা.)-এর প্রতি 
তাদের মহব্বতের দাবির অসারতা 
প্রমাণ করছে। এসব কাজের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল: 

১. প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে রাসূল 
(সা.)-এর সুন্নাহ থেকে দূরে সরে 
থাকা: সুন্নাহ থেকে অপ্রকাশ্যে দূরে 
থাকার উদাহরণ হল যেমন মৌলিক 
ইবাদতসমূহকে আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব 
প্রথা মনে করা এবং আল্লাহর কাছে 
সাওয়াবের আশা না করেই এগুলো 
পালন করা, অথবা রাসূল (সা.)-কে 
অনুসরণ করা ও তার প্রতি সম্মান 


সুন্নাত পরিত্যাগ করা । এমন কি কেউ 
কেউ এগুলোকে নিতান্ত ফুযুলী বা 
অতিরিক্ত কাজ বলে মনে করে । অথচ 
র (সা.) সহীহ আল-বুখারী ও 
এনা একটি হাদীসে বলেন, 
৬৪ ৬ ৩৮৩ ৬০ ৩৪০ ১০৪ 
“অতঃপর যারা আমার সুন্নাত থেকে 
বিরাগভাজন হয়, তারা আমার দলভুক্ত 
নয় 15 


২. বিশুদ্ধ প্রত্যাখ্যান 
করা: যুক্তির বিচারে উত্তীর্ণ নয় কিংবা 
বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় অথবা 
এ হাদীস অনুযায়ী বর্তমানে আমল 
করা সম্ভব নয় ইত্যাদি নানা যুক্তিতে 
সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীস অস্বীকার করা 
কিংবা সেগুলোকে তার প্রকৃত অর্থ 
থেকে অপব্যাখ্যা করে মনগড়া অর্থে 
প্রণয়ন করা । অনেকে একজন রাবীর 
বর্ণনা হওয়ার কারণেও খবরে 
আহাদকে অস্বীকার করে । কেউ কেউ 
আবার শুধু কুরআন দ্বারা আমালের 
অজুহাত দেখিয়ে সুন্নাহকে অস্বীকার 
করে । অথচ আল্লাহ বলেন, 
2৩ এ ৩5৩৩৩ ৮৪ এছ 2 
তা 
রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ 
কর, আর যা থেকে নিষেধ করে তা 
থেকে বিরত হও 
৩. রাসূল (সা.) সীরাত অনুসরণ 
থেকে সরে আসা: প্রগতি ও উন্নতির 
প্রভাবে রাসূল (সা.)-এর সীরাত ও 
আদর্শ অনুসরণ হতে সরে এসে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতি 
ঝুঁকে পড়তে দেখা যায় অনেককে । 


প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা, তার প্রতি 
হৃদয়ে মহব্বত পোষণ না করা, সুন্নাহ 
ভুলে যাওয়া ও তা না শেখা এবং এর 
প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করা । 


এর চেয়ে মারাত্মক হল: রাসূল (সো.)- 
এর কথা ও কাজের সাথে অন্যদের 
কথা-কাজ তুলনা করে সাধারণের 


ইসলামী শরীআতেরই অংশ । এ 
সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 
8৪৮6০$)৯৩] 
“এতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি 
প্রেরণ করা হয় ।”* 
৪. রাসূল সো.) সম্পর্কে আলোচনার 
সময় মনসংযোগ না করা এবং 
আগ্রহের সাথে শ্রবণ না করা । অথচ 
আন্নাহ বলেন, 
০৪৫ পে শ্ ০৪৬ 55 
০৩5০৩ চ্ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর 
আওয়াজের ওপর তোমাদের আওয়াজ 
উচু করো না এবং তোমরা নিজেরা 
পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, 
তার সাথে সেকরকম উচ্চস্বরে কথা 
বলো না।” 


৫. সুন্নাহর যারা প্রকৃত অনুসারী 
তাদেরকে ত্যাগ করা, তাদের গীবিত 
করা ও তাদেরকে উপহাস করা । 

৬. নবী সো.) বৈশিষ্ট্য ও তার 
মু'জিযাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান না রাখা । 
৭. দীনের মধ্যে নানা প্রকার বিদআত 
চালু করা। 

দেখা যায়, অনেক লোক ইবাদাতের 
নামে নানাবিধ বিদআত চালু করেছে 
আমাদের সমাজে | অথচ রাসূল (সা.) 
বিদআত থেকে উম্মতকে সাবধান 
করেছেন । এদেরকে যখন বিদআত 
ছেড়ে দেওয়ার আহবান জানানো হয়, 
তখন তারা বিদআতকে আরো 


বাড়াবাড়ির অর্থ হচ্ছে তাকে নবুওয়াত 
ও রিসালাতের উরে স্থান দেওয়া এবং 
অনেকক্ষেত্রে আল্লাহর গুণাবলিতে 
করা ইত্যাদি । অথচ সহীহ আল- 


উদ্দেশ্যে পেশ করা । এতে সাধারণ 


বুখারীর বর্ণনায় তিনি স্বয়ং বলেন, 
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৮৮০৮৫ প ৪ ৮ লি ০০ ০ ০,০12 
০05 ৩ ৬০৩০ ০০৮ ভি 955 ই) 
এত ৯০৮51 522 151524 +455 | ৫ 
(42৮53 এ 9৩ এপ এ ০৮ 


সুতরাং আজ যারা রাসূল (সো.)-কে 
ভালোবাসার শরয়ী দায়িত্ব পালন করে 
নিজেদের ঈমানের যথার্থতা সম্পর্কে 


“তোমরা আমার সম্পর্কে অতিরঞ্জন 


নিশ্চিত হতে চায়, তাদের উচিত 


করো না, যেমন নাসারাগণ অতিরঞ্জন 
করেছে ইবনু মারইয়াম সম্পর্কে । আমি 


উপর্যুক্ত দল দুটির চিন্তা-চেতনা ও 
কার্যক্রম থেকে বেরিয়ে আসা এবং 


তো শুধু আল্লাহর বান্দা | বরং তোমরা 
বল, (আমি) আল্লাহর বান্দা ও তার 
রাসূল টু 


সুনানে আবু দাউদে একটি হাদীসে 
বলা হয়েছে, নবী (সা?) বলেছেন, 
5575 15ক 


52০ ৩৯৮৮4 


-85654-64 ক 
ওহ ৬ 


“তোমরা আমার কবরকে উৎসবস্থলে 
পরিণত করো না, আর আমার ওপর 
সালাত পড়। কেননা তোমরা 
যেখানেই থাক তোমাদের সালাত 
আমার কাছে পৌছে ।৯ 

সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমের 
বর্ণনায় তিনি আরো বলেন, 

টি 15321 ৪9205 2 চা 


15 পা 
“আল্লাহ লানত করুন ইহুদী ও 
নাসারাদেরকে, তারা তাদের নবীদের 
কবরকে. মাসজিদরূপে গ্রহণ 
করেছে 1১০ 


৯. রাসূল (সা.)-এর ওপর সালাত ও 
দরূদ পাঠ না করা: রাসূল (সা.)-এর 
ওপর দরূদ পাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি 
কাজ | অথচ তার নাম উচ্চারণ করে 
অথবা শুনে অনেকেই দরূদ ও সালাম 
পাঠ করে না। তিরমিধীর একটি 
বর্ণনায় রাসূল (সা.) বলেন, “সেসব 
ব্যক্তির নাক ধুলি ধুসরিত হোক যার 
কাছে আমার উন্নেখ করা হয় কিন্তু সে 
আমার ওপর সালাত পাঠ করেনি । 
তিরমিযী অন্য আরেকটি বর্ণনায় তিনি 
(সা.) বলেন, “কৃপণ সে ব্যক্তি, যার 
কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হয় 
অথচ সে আমার ওপর সালাত পাঠ 
করেনি । 

উপর্যুক্ত বিষয়ের সবগুলোই রাসুল 
(সা.)-এর মহব্বতের পরিপন্থি । 


শরীআত তার জন্য ভালোবাসার যে 
উপায়, উপকরণ ও উপাদান নির্ধারণ 
করেছে তা সত্যিকারভাবে অনুসরণ 
করা | “তাকে ভালবাসি" মুখে এ দাবি 
করে জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাকে ও 
তার আদর্শকে উপেক্ষা করা যেমন 
নিন দাবিকে অসার প্রমাণিত 
তেমনি অতিরিক্ত ভালোবাসা 
টি করতে গিয়ে তাকে শ্রষ্টার 
সমপর্যায়ে উন্নীত করাও অত্যন্ত গরিতি 
ও শরীআতের দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত । 
ইসলামী শরীআত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 
যেভাবে ভালোবাসার নির্দেশনা 


১. সকল মানবের ওপর র 
(সো.)-কে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া: 
আল্লাহ তার নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে 
সৃষ্টির আদি ও অন্তের সকলের ওপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন । অতএব নবী (সা.) 
হলেন সর্বশেষ নবী, নবীদের সরদার । 
সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় 
এসেছে, নবী (সা.) বলেছেন, ৰ 
না 
5. 1515 বুলি 5 5 পু 
০০৮৮3 বে ৩5 চি ভেপাও 
৮৩ ০১1 ০1৭ ৯1০০০ দ্র 
ভ:০৪ ভএকিও পিউ ভাজ ৮৯০১ 
টি 
আল্লাহ ইসমাঈলের সন্তান থেকে 


সে ব্যক্তি প্রথম যার কবর বিদীর্ণ হবে, 
প্রথম যিনি শাফাআতকারী হবে এবং 
প্রথম ১যার শাফাআত করুল করা 
হবে ।” 
রাসূল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের আকীদা, 
মনে-মগজে ধারণ করার অর্থই হল 
তার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্ত্রম 
পোষণ করা এবং তাকে যাবতীয় 
সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া | 
২. সকল ক্ষেত্রে রাসুল (সা.)-এর 
সাথে আদব ও শিষ্টাচার রক্ষা করা: 
নিপ্ন বর্ণিতরূপে রাসূল (সা.)-এর সাথে 
শিষ্টাচার রক্ষা করা যায় । 
ক. উপর্যুক্ত বাক্য দ্বারা তার প্রশংসা 
করা। এক্ষেত্রে আল্লাহ রাববুল 
আলামীন যেভাবে তার প্রশংসা 
করেছেন এবং রাসূল (সা.) স্বয়ং তার 
নিজ সম্পর্কে বলার জন্য যা শিখিয়ে 
দিয়েছেন, তাই হলো তার প্রশংসা 
করার জন্য সর্বোত্তম অভিব্যক্তি 
সালাত ও সালাম পেশের মাধ্যমে এ 
কাজটি অতি উত্তমভাবে আদায় হয় 
আল্লাহ বলেন, 
| ৫ ৫৯ 4৫55 এ 


৮৮৮৫ 2 ৮56) ০ 


রিনি নিতে 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবীর 
ওপর সালাত পেশ করেন, হে 
ঈমানদারগণ! তোমরাও তার ওপর 
সালাত ও সালাম পেশ কর ।”৯৩ 


ক্ষেত্রে সর্বোত্তম বলেই 
তাশাহুদ, খুতবা, সালাতুল জানাযা, 
আযানের পর ও যে কোন দুআর 
সময়সহ আরো বহু ইবাদাতে তা পেশ 


কিনানাকে চয়ন করেছেন এবং কিনানা 


করার নিয়ম করে দেয়া হয়েছে; বরং 


থেকে কুরাইশকে নির্বাচন করেচেন । 
আর কুরাইশ থেকে চয়ন করেছেন বনু 
হাশিমকে এবং আমাকে চয়ন করেছেন 
বনু হাশিম থেকে 1১১ 
সহীহ মুসলিমের আরেকটি বর্ণনায় 
রাসূল (সা-) বলেছেন, 


৪.৮ 


১৫৪৩ এলি 42545 


46524950৮55 এ 25 ৫৫ 
“আমি আদম সন্তানের নেতা এবং 
এতে কোন অহংকার নেই । আর আমি 


তার ওপর সালাত ও সালাম পেশ 

আলাদাভাবেই একটি ইবাদাত হিসেবে 
পা 

ভি 

, মুজিয়া ও সুন্নাহ নিয়ে 


সম্মান, মর্যাদা ও উম্মতের ওপর তার 
অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তে তোলা, 
তার সীরাতকে সদাপাঠ্য বিষয় বস্ততে 
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পরিণত করা | এর মাধ্যমে আমাদের 


অপবাদ দেওয়া হল সম্পূর্ণ কুফুরী ও 


হৃদয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সদা 
জাগরুক থাকবে । 
গ. শুধু “মুহাম্মদ নামে তাকে উল্লেখ 
না করা, বরং এর সাথে নবী" বা 
রাসূল' সংযোজন করে সালাত ও 
সালাম পাঠ করা | আল্লাহ বলেন, 
৪০ 
“তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাক, 
রাসূলকে তোমাদের মধ্যে সেভাবে 
আহ্বান করো না ৮১১ 
ঘ. মসজিদে নববীতে কেউ এলে এ 
মসজিদের আদব রক্ষা করা, বিশেষ 
করে তার কবরের পাশে এসে স্বর উচ্চ 
না করা । হযরত ওমর (রাষি.) একদল 
লোককে এজন্য খুব সতর্ক 
করেছিলেন । পাশাপাশি তার শহর 
মদীনা মুনাওয়ারার সম্মান রক্ষা করাও 
অপরিহার্য । 
ও. তার হাদীসের প্রতি যথাযথ সম্মান 
প্রদর্শন, হাদীস শোনার সময় ধৈর্য ও 
আদবের পরিচয় দেওয়া, হাদীস 
শেখার প্রতি অনুপ্রাণিত হওয়া । 
এক্ষেত্রে এ 2 প্রথম 
প্রজন্মুসমূহের আদর্শ অনুসরণ করা 
বাঞ্ছনীয় । 
৩. রাসূল (সা.) যেসব বিষয়ে সংবাদ 
দিয়েছেন তা সত্য বলে প্রতিপন্ন করা: 
এসব বিষয়ের মধ্যে গুরুতপূর্ণ হল- 
মৌল , অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যত সম্পর্কে তার দেওয়া যাবতীয় 
সংবাদ ইত্যাদি | তার সত্যতা সম্পর্কে 
আল্লাহ বলেন, 
85528556508 458 ৮2815 
৫655) 2৩,852 
শপথ তারকার, যখন তা অস্ত যায়। 
তোমাদের সাথী [মুহাম্মদ (সো.)] ভাষ্ট 
হননি এবং বিভ্রান্তও হননি । তিনি 
প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন বক্তব্য 
প্রদান করেননি । এতো শুধুই ওহী, যা 
তার কাছে প্রেরিত হয় 1৯ 
আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেওয়া 
সংবাদকে অসত্য বলা ও একে কোন 


মারাত্মক অশিষ্টতা, যার কোন ক্ষমা 
আল্লাহর কাছে নেই । আল্লাহ বলেন, 

401 552 95 এত ৩816 ০ ৩ 
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রে 
2 সটপাির্প 


স্ঞগ্ ত5 ঙগ সিজ ০ জপ ৫ 
28629৬ ৩ঞত্ ৫ আস 
৩৫/825৩৪৩ 
“আর এ কুরআন তো আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কারো থেকে রচিত নয়, বরং এ 
হচ্ছে তার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যতা 
প্রতি রী এবং সে গ্রন্থের বিশদ 
বিবরণ যা রাববুল আলামীনের পক্ষ 
থেকে সন্দেহাতীতভাবে অবতীর্ণ 
তারা কি বলে যে, সে তা রচনা 
করেছে? বল, তাহলে তোমরা এর 
অনুরূপ একটি সুরা নিয়ে এস এবং 
তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ ছাড়া 
অন্যদেরকে ডাক, যদি তোমরা 
সত্যবাদী হয়ে থাক । বরং যে জ্ঞান 
তাদের আয়ত্বে নেই সে সম্পর্কে তারা 
মিথ্যাচার করছে ।”৬ 
ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জওষিয়া 
(রহ.) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সাথে শিষ্টাচারিতার সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ 
₹শ হল, তার সবকিছু পরিপূর্ণভাবে 
মেনে নেয়া ও তার নির্দেশের আনুগত্য 
করা, তার দেওয়া সব সংবাদ সত্য 
বলে মেনে নেয়া এবং খেয়ালের 
বশবর্তী হয়ে যুক্তির খাতিরে তা 
প্রত্যাখ্যান না করা কিংবা কোন 
সংশয়ের কারণে তাতে সন্দেহ প্রকাশ 
না করা অথবা অন্য লোকদের মতামত 
ও বুদ্ধিবৃত্তিক নির্যধাসকে তার ওপর 
প্রাধান্য না দেয়া ।” [মাদারিজুস সালিকীন, 
খ. ২ পৃ ৩৮৭ 
৪. তার ইন্তেবা করা, আনুগত্য পোষণ 
ও তার হিদায়াতের আলোকে 
পরিচালিত হওয়া: এ সম্পর্কে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


৩ ঘেউ ০৮ ১৫৫৫৬ 
৯56246675৯9 2201291৮ ৫8 
নিশ্চয় রাসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের 
সে ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ 
দিবসের আশা পোষণ করে এবং 
আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করে 1১৭ 


ইমাম ইবনু কসীর বলেন, “সকল কথা, 


সাল্লামকে অনুসরণের 
ক্ষেত্রে এ আয়াতটি একটি মৌলিক 
দলীল ।' [তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. 
৩, পৃ. ৪৭৫] 
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 


৮৫ 5৫৮৯ ৮৮ 5৫৫ পা 559 


পির ৫1 পু রব ৫ টি 5৮ 
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৯০৪৪০-৫৬০ 
“যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে 
আল্লাহর আনুগত্য করল | আর যে পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করল আমি তো তোমাকে 
তাদের হেফাযতকারীরূপে প্রেরণ 
করিনি ৯৮ 
291৮5 01 ডিন ০55 
৩6-৫ ৮ 
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০ 


ৰা 
5915 


৪৩০ 52৩১ 54 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুসরণ 
কর আল্লাহর এবং অনুসরণ কর 
রাসূলের; আর তোমাদের মধ্যে যারা 
উলুল আমর তাদের । আর যদি 
তোমরা কোন বিষয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত 
হও, তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের 
(সমাধানের) দিকে ফিরে আস, যদি 
তোমরা ঈমান পোষণ করে থাক 
আল্লাহ ও শেষদিবসের প্রতি । এটাই 
পরিণামের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ও 


সুন্দরতম ।'১৯ 
এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) নিজেই অসংখ্য 
হাদীসে গুরুতৃপূর্ণ বক্তব্য পেশ 


করেছেন । 
৫. রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের বিধান 
দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়াঃ এ 
বিষয়টি রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসার 
অন্যতম একটি মানদণ্ড । এর বাস্ত 


ডিসেম্বর'১৪ __770 আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


বায়ন না হলে ভালোবাসা তো নয়ই 
বরং ঈমানের দাবিও কেউ করতে 
পারে না। সেটিই আল্লাহ বলেছেন 
এভাবে, 

দডও ও 3০৩৪৪ 5৩5% 


৫ রপ্ত চে প্র 2225৮ 
৫৬ 


৮ 28581১355০৪ 

90৮61504545 
“তোমার রবের শপথ! কক্ষণও ন 
তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না 


এর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কথা বলছে, 


পরিশেষে এ কথা বলে শেষ করবো 


সেখানে আমাদের উচিত তার প্রতিবাদ 
করা এবং মহানবী (সা.)-এর পক্ষে 
অবস্থান নেওয়া । অতএব রাসূল 


যে, আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে 
জানা, বোঝা ও আমল করার মাধ্যমে 


(সা.)-এর আদেশের সারবন্তা তুলে 


মানব, মহানবী (সা.)-কে প্রকৃত 


ধরা ও মানুষকে তা মেনে নেয়ার 


৭. রাসূল (সো.)-কে মহব্বত করার 


তারা তোমাকে নিজেদের মধ্যকার 
বাদানুবাদের ক্ষেত্রে হুকুমদাতা হিসেবে 
মেনে নেয়, অতঃপর তুমি যে মিমাংসা 
করে দাও তাতে তাদের মনে কোন 
দ্বিধা তারা রাখে না এবং পরিপূর্ণভাবে 
মেনে নেয় ।২০ 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 
“যারা নবী (সা.)-এর সুন্নাত থেকে 


আরেকটি উপায় হল তার প্রিয় 
সাহাবাদেরকে ভালোবাসা ও তীদের 
পক্ষে অবস্থান নেওয়া, তাদেরকে 
আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ ও 
তাদের সুন্নাতের অনুসরণ করা । আল- 
কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ 
আলা সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য তুলে 
ধরেছেন এবং তাদের গুণাগুণ বর্ণনা 


বৈ 


বের হয়ে যায়, আল্লাহ নিজে তার 


করেছেন ও তাদের প্রতি তিনি যে 


পবিত্র সত্ত্বার কসম করে বলেছেন যে, 
তারা ঈমানদার নয় । [মাজমু আল 
ফাতাওয়া, খ. ২৮, পৃ. ৪৭১] 
৬. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষে অবস্থান 
নেয়া: রাসূল (সা.)-কে মহব্বত করার 
একটি খুব গুরুত্ৃপূর্ণ ও বড় উপায় 
হচ্ছে তার পক্ষে অবস্থান নেয়া ও 
তাকে সাহায্য করা । আল্লাহ বলেন, 


সত৫25 
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৪৬৯৬৪) 
'যে সকল দরিদ্র মুহাজিরকে তার 
বাসস্থান ও সম্পত্তি হতে বহিষ্কৃত করা 
হয়েছে, যারা আল্লাহর অনুগহ ও 


সন্তুষ্ট সে ঘোষণাও দিয়েছেন । 
প্রকৃতপক্ষে সাহাবাগণের প্রতি 
ভালোবাসা পোষণের মাধ্যমে ব্যক্তির 
মধ্যে রাসূল (সা.)-এর প্রতি 
ভালোবাসা আরো পাকাপোক্ত হয় । 

৮. রাসূল (সা) এর সুন্নাতের প্রচার ও 
প্রসার করা তার প্রতি ভালোবাসা 
পোষণের অন্যতম একটি উপায়। 
নিজের জীবনে সুনাতকে বাস্তবায়ন না 
করে এবং সুন্নাতের প্রচার প্রসারের 
জন্য কোনরূপ চেষ্টা না করে শুধু 
মৌখিকভাবে তাকে ভালোবাসার দাবি 
করলেই তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ 
করা হয় না বিষয়টি সবার কাছেই 
স্পষ্ট । আজ আমাদের সমাজে 
যেখানে সুনাত ও বিদআতের এক 


সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহ ও 


অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে, অথবা যেখানে 


তার রাসূলকে সাহায্য করে, তারাই 
হল সত্যবাদী ।২ 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষে অবস্থান 
নেয়া ও তাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে 
চমৎকার ও সত্যিকার সব উদাহরণ 
পেশ করেছেন তারই প্রিয় সাহাবাগণ । 
আজকের প্রেক্ষাপটে যেখানে বিভিন্ন 
দেশের অমুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)- 


মানুষ প্রতিনিয়ত সুন্নাত থেকে দূরে 
সরে যাচ্ছে, কিংবা তথাকথিত কতিপয় 
আধুনিক শিক্ষিতরা সুন্নাতের প্রতি 
তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করছে, সেখানে 
সত্যিকার সুন্নাতের বিপুল প্রচার ও 
প্রসার রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসার 
দাবিদারদের ওপর এক অপরিহার্য 
কর্তব্য হয়ে দাড়িয়েছে । 


অর্থেই ভালোবাসার তাওফীক দিয়ে 
আমাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে 
দেন । আমীন । 


লেখক: অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


* আল-কুরআন, সুরা ভাত-তওবা, ৯:২৪ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১২, 
হাদীস: ১৪ 

৩ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, 
পৃ. ১২, হাদীস: ১৫; খে) মুসলিম, জাস- 
সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬৭, 

হাদীস: ৬৯ (88) 

* (ক) আল-বুখারী, এও, খ. ৭, পৃ. ২, 

হাদীস: ৫০৬৩; (খ) মুসলিম, এীওক্ত, খ. 

২, পৃ. ১০২০, হাদীস: ৫ (১৪০১) 

৫ আল-কুরআন, সরা আল-হাশর, ৫৯:২৪ 

* আল-কুরআন, সরা আান-নাজম, ৫৩:৪ 

" আল-কুরআন, সরা আল-হজারাত, ৪৯:২ 

৮ আল-বুখারী, গ্রাজ, খ. ৪, পৃ. ১৬৭, 


খ. ২, পৃ. ২১৮, হাদীস: ২০৪২ 

১ (ক) আল-বুখারী, এাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৮, 

হাদীস: ১৩৩০; খে) মুসলিম, এীঁওক্ত, খ. 
১, পৃ. ৩৭৬, হাদীস: ১৯ (৫২৯) 

১ মুসলিম, আাস-সহীহ, প্রাণ্তক্ত, খ. ৪, পৃ. 
১৭৮২, হাদীস: ১ (২২৭৬) 
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ঈদে মিলাদুনুবী (সা.) 


দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ 


আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান 


কয়েক বছর পূর্বে রাজধানীর এক 
মসজিদে উপস্থিত হলাম প্রতিদিনের 


এক সময় পালিত হত বৃহত্তর চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালী, ও সিলেটের কিছু অঞ্চলে । 


মত এশার নামাজ আদায় করতে 


দেশের অন্যান্য এলাকায়ও পালিত হত 


দেখলাম আজ মসজিদ কানায় কানায় 
পূর্ণ । অন্য দিনের চেয়ে কম হলেও 
মুসল্লীদের সংখ্যা দশগুণ বেশি 
সাধারণত এ দৃশ্য চোখে পড়ে রমজান 


তবে তুলনামূলক কম গুরুত্বে। এ 
রাতে খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ উৎসবে 
মুখর হয়ে উঠে অনেক পাড়া-মহল্রা । 
যারা এটা পালন করে তাদের উৎসব 


ও শবেকদরে । মনে করলাম হয়তো 
আজ কারো বিবাহ অনুষ্ঠান কিংবা 
লোক সমাগমের কারণ 


মুখরতা দেখলে মনে হবে নিশ্চয়ই এটা 
উৎসবের দিন। আর এটা তাদের 


অনেকে বিশ্বাসও করে । তাইতো 


শ্রোগান দেয়, দেয়ালে লিখে “সকল 


তিনি বললেন আজ ১২ রবিউল 
আউয়ালের রাত । মীলাদুন্নবীর 
উৎসবের রাত 
সম্মানিত পাঠক! 


এ রাত ও পরবর্তী দিন ১২ রবিউল 
আউয়াল অত্যন্ত জাকজমকণূর্ণভাবে 


ঈদের সেরা ঈদ, ঈদে মীলাদ । 

কিন্তু বাস্তবে কি তাই? ইসলামে ঈদে 
মীলাদ বলতে কি কিছু আছে? 
ইসলামে ঈদ কয়টি? নবী করীম 
(সা.)-এর জন্মদিবস কি ১২ রবিউল 


আউয়াল? নিশ্চিত ও সর্বসম্মতভাবে 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত বা 
মৃত্যুদিবস কি ১২ রবিউল আউয়াল 
নয়? যে দিনে রাসূলে করীম (সা.)- 
এর ইন্তেকাল করলেন সে দিনে 
আনন্দ-উৎসব করা কি নবীপ্রেমিক 
কোনো মুসলমানের কাজ হতে পারে? 
শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদ পালন 
করা কি জায়েয? এটা কি বিধর্মীদের 
অনুকরণ নয়? এসব প্রশ্নের উত্তর 
খুজতে যেয়ে এ সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা | 


রাসূলুল্লাহ সা.)-এর 

জন্মদিবস কবে? 

কোন তারিখে রাসূলে আকরাম (সা.) 
জন্গ্রহণ করেছেন তা নিয়ে 
এতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। 
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অনেকের মতে তার জন্ম দিন হল ১২ 
রবিউল আউয়াল । আবার অনেকের 
মতে ৯ রবিউল আউয়াল ৷ কিন্তু 
বর্তমানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
উন্নতির ফলে গবেষণা করে প্রমাণ 
করা সম্ভব হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মদিন আসলে ছিল ৯ 
রবিউল আউয়াল, সোমবার | বর্তমান 
বিশ্বে সকলের নিকট সমাদৃত, সহীহ 
হাদীসনির্ভর বিশুদ্ধতম সীরাতগ্রন্থ হল 
আর-রাহীক আল-মাখতুম । নবী করীম 
(সা.)-এর জন্মদিবস সম্পর্কে এ গ্রন্থে 
বলা হয়েছে, বা (সা.) ৫৭১ 
খিস্টান্দে ৯ রবিউল আউয়াল 
মোতাবেক ২০ এপ্রিল সোমবার 
প্রত্যুষে জন্গ্রহণ করেন। এটা 
গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন 


তা নেই । মাহমুদ পাশার গবেষণার এ 


সমর্থিত হত বা সওয়াবের কাজ হত 


ফল প্রকাশিত হওয়ার পর সকল জ্ঞানী 


তাহলে বছরব্যাপী জন্ম ও মৃত্যুদিবস 


ব্যক্তিরাই তা গ্রহণ করেছেন এবং কেউ 


পালনে ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হয়ে যেতে হত 


তার প্রমাণ খণ্ডন করতে পারেননি 
অতএব নবী করীম (সা.)-এর 
জনদিবস হল ৯ রবিউল আউয়াল 
১২ রবিউল আউয়াল নয়। আর 
সর্বসম্মতভাবে তার ইন্তেকাল দিবস 
হল ১২ রবিউল আউয়াল। যে 
দিনটিতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্মোৎসব পালন করা হয় সে দিনটি 
মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিলাদ 


(জন্ম) দিবস, বরং তা ছিল তীর 

ওফাত (মৃত্যু) দিবস । তাই দিনটি ঈদ 
পালন করার আদৌ কোন 

যৌক্তিকতা নেই । 

রাসূলে করীম (সা.)-এর দি 

পালন সম্পর্কে ইসলামি 


যুগের প্রখ্যাত আলেম মুহাম্মাদ 
সুলাইমান আল-মানসূর ও মিসরের 
প্রখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানী মাহমুদ পাশা 
আল্লামা শিবলী নুগ্মানী ও সাইয়েদ 
সুলাইমান নদবী (রহ.) প্রণীত সাড়া- 
জাগানো সীরাতগ্রন্থ হল সীরাতুন্নবী 
এ গ্রন্থে বলা হয়েছে, করীম 
(সা.)-এর জন্মদিবস সম্পর্কে মিশরের 
প্রখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানী মাহমুদ পাশা 


কোন ব্যক্তির জন্মাদিবস পালৰ করা 
ইসলাম সম্মত নয় । এটা হল িস্টান, 
হিন্দু ও বৌদ্ধসহ বিভিন্ন অমুসলিমদের 
রীতি । ইসলাম কারো জন্মদিবস পালন 
অনুমোদন করে না। এর প্রমাণসমূহ 
নিমে তুলে ধরা হল: 

এক. দীনে ইসলাম আজ পর্যন্ত 
অবিকৃত আছে এবং ইনশাআল্লাহ 
থাকবে । ইসলামে সকল হুকুম 


আমাদের সকল মুলমানদের । অন্যান্য 
কাজ-কর্ম করার ফুরসতই মিলত না। 
তিন. নবী করীম (সা.)-এর জন্মদিন 
পালনের প্রস্তাব সাহাবায়ে কেরাম 
(রাযি.) কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। 
যেমন- হিজরী ক্যালেন্ডার প্রবর্তিত 
হওয়া সময় হযরত ওমার (রাযি.) 


বসলেন । কোন এক স্মরণীয় ঘটনার 
দিন থেকে একটি নতুন বর্ষগণনা 
পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। কেউ কেউ প্রস্তাব 
করলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্মতারিখ থেকে সন গণনা শুরু করা 
যেতে পারে । হযরত ওমর (রাযি.) এ 
প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে বললেন যে, 
এ পদ্ধতি খিস্টানদের | হযরত ওমার 
(রাষি.)-এর এ সিদ্ধান্তের সাথে সকল 
সাহাবায়ে কেরাম একমত পোষণ 
করলেন এবং রাসূলে করীম (সা.)-এর 
হজরত থেকে ইসলামি সন গণনা 
আরম্ভ করলেন । 
চার. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবাগণ 
ছিলেন সত্যিকারার্থে নবীপ্রেমিক ও 


এক পুস্তিকা রচনা করেছেন। এতে 
তিনি প্রমাণ করেছেন যে, র 


আহকাম, আচার-অনুষ্ঠান সুনির্ধারিত 
ও কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস 


রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর পবিত্র বিলাদত (জন্ম) ৯ 
রবিউল আউয়াল, সোমবার, 
মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খিস্টাব্দ । 


দ্বারা প্রমাণিত । কিন্তু নবী করীম 


সর্বোত্তম অনুসারী | নবীপ্রেমের বে- 
নজীর দৃষ্টান্ত তারাই স্থাপন করেছেন । 
তারা কখনো নবী করীম (সা.)-এর 


(সা.)-এর জন্মদিবস বা মীলাদ 
পালনের কথা কোথাও নেই ৷ এমনকি 


জন্মদিনে ঈদ বা অনুষ্ঠান পালন 
করেননি | যদি এটা করা ভালো হত ও 


মাহমুদ পাশা যে প্রমাণ-পত্র দিয়েছেন 
তা কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত ।' 

তাদের গবেষণা বিষয়ের একটি দিক 
হল যে আল্লাহর রাসূল (সা.) সহীহ 
হাদীসে নিজেই বলেছেন তার জন্ম 


যে, সে বছর ১২ রবিউল আউয়াল 
তারিখের দিনটা সোমবার ছিল না ছিল 
বৃহস্পতিবার । আর সোমবার ছিল ৯ 
রবিউল আউয়াল । 
তাই বলা যায় জন্ম-তারিখ নিয়ে 
অতীতে যে অস্পষ্টতা ছিল বর্তমানে 


নবীপ্রেমের নজীরবিহীর দৃষ্টান্ত 
স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরাম রোষি.)- 


মহব্বতের পরিচায়ক হত তবে তারা 
তা অবশ্যই করতেন । আর জন্মোৎসব 


এর কেউই এ ধরনের কাজ করেছেন 


পালন করার কালচার সম্পর্কে তাদের 


বলে কোন প্রমাণ নেই । তাই ঈদে 
মীলাদ পালন করা নিশ্চয়ই একটি 
বিদআতকর্ম। আর বিদআত জঘন্য 
গুনাহের কাজ । 

দুই, ইসলামে কম হলেও একলাখ 
চবিবশ হাজার নবী, তারপরে খুলাফায়ে 
রাশিদীন ও অসংখ্য সাহাবা, মনীষী 
আওলিয়ায়ে কেরাম জন্মগ্রহণ করেছেন 
ও ইন্তেকাল করেছেন। যদি তাদের 
জন্ম বা মৃত্যুদিবস পালন ইসলাম- 


কোন ধারণা ছিল না তা বলাযায় না। 
কেননা তাদের সামনেই তো খ্রিস্টানরা 
ঈসা (আ.)-এর জন্মদিন (বড়দিন) 
উদ্যাপন করত । 

পাচ. জন্মদিবস কেন্দ্রিক উৎসব- 
অনুষ্ঠান খিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও 
অন্যান্য অমুসলিমদের ধর্মীয়রীতি । 
যেমন- বড় দিন, জন্যষ্ঠমী, 
বৌদ্ধপূর্ণিমা ইত্যাদি । তাই এটা 
মুসলিমদের জন্য পরিত্যাজ্য । 
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অনুষ্ঠান যতই ভালো দেখা যাক না 
কখনো তা মুসলিমদের জন্য গ্রহণ করা 
জায়েয নয়। এ কথার সমর্থনে 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলাম । 
(ক) রাসূলে করীম (সো.) বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ 
করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য 
হবে ॥ 

(খ) আযানের প্রচলনের সময় কেউ 
কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে 
প্রস্তাব করলেন যে সালাতের সময় 
হলে আগুন জ্বালানো যেতে পারে। 
কেউ প্রস্তাব করলেন, ঘণ্টাধনি করা 
যেতে পারে । কেউ বললেন বাশী 
বাজানো যেতে পারে । কিন্তু রাসূলে 
করীম (সা.) সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করলেন । বললেন আগুন জ্বালানো হল 
অগ্নিপুজারী পারসিকদের রীতি । ঘণ্টা 
বাজানো খ্রিস্টানদের ও বাশী বাজানো 
ইহুদীদের রীতি | 

(গ) মদীনার ইহুদীরা আশুরার দিনে 
একটি রোযা পালন করত । রাসূলে 
করীম (সা.) দুটি রোযা রাখতে নির্দেশ 
দিলেন, যাতে তাদের সাথে সদৃশ্যতা 
নাহয়। 

(ঘ) হিজরী সনের প্রবর্তনের সময় 
অনেকে রাসূলে করীম (সা.)-এর 
জন্মদিন থেকে সন গণনার প্রস্তাব 
করেন । কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়, 
খিস্টানদের অনুকরণ হওয়ার কারণে । 


ইসলামে ঈদ কয়টি? 

ইসলামে ঈদ হল দুইটি | ঈদুল ফিতর 
ও ঈদুল আযহা । সাহাবী হযরত 
আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম 
(সা.) যখন মদীনায় আসলেন তখন 
দেখলেন বছরের দুটি দিনে 
মদীনাবাসীরা আনন্দ-ফুর্তি করছে। 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “এ দিন দুটো 
কি? তারা বলল যে, আমরা 
ইসলামপূর্ব মূর্খতার যুগে এ দুই দিন 
আনন্দ-ফুর্তি করতাম । রাসূলুল্লাহ 


(সা.) বললেন, “আল্লাহ তাআলা এ 


প্রথমত: ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম। 


দু'দিনের পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম 


কুরআন ও হাদীসের কোথাও ঈদে 


দুটো দিন তোমাদের দিয়েছেন। তা 
হল ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর ।' 
[সুনানে আবু দাউদ] 

ইসলামে ঈদ শুধু দুইটি এ বিষয়টি শুধু 
সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত নয়, তা 
রবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত । 
যদি কেউ ইসলামে তৃতীয় আরেকটি 
ঈদের প্রচলন করে তবে তা কখনো 
গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তা দীনের 
মধ্যে একটা বিদআত ও বিকৃতি বলেই 
গণ্য হবে । যখন কেউ বলে “সকল 
ঈদের সেরা ঈদ, ঈদে মীলাদ" তখন 
স্বাভাবিকভাবেই এর অর্থ হয় ইসলামে 
যতগুলো ঈদ আছে তার মধ্যে ঈদে 
মীলাদ হল শ্রেষ্ঠ ঈদ | কিভাবে এটা 
সম্ভব? যে ঈদকে আল্লাহ ও তার 
রাসূল স্বীকৃতি দেননি । সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেয়ীন ও ইমামগণ যে 


মীলাদ পালন করতে বলা হয়নি। 
রাসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবায়ে 
কেরাম বা তাবেয়ীনগণ কখনো এটা 
পালন করেননি । তাই এটা বিদআত 
ও গোমরাহি । 

রাসূলুল্লাহ (সো.) ইরশাদ করেন, 
“আমাদের এ ধর্মে যে নতুন কোন 
বিষয় প্রচলন করবে তা প্রত্যাখ্যাত 
হবে । [সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম] 
তিনি আরও ইরশাদ করেন, “সাবধান! 
ধর্মে প্রবর্তিত নতুন বিষয় থেকে সর্বদা 
দূরে থাকবে । কেননা নব-প্রবর্তিত 
প্রতিটি বিষয় হল বিদআত ও প্রতিটি 
বেদআত হল পথভ্রষ্টতা ।' [সুনানে আবু 
ও মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল] 

দ্বিতীয়ত: ঈদে মীলাদুরবী হল 


ঈদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তা 


জন্মাষ্ঠমী ও বৌদ্ধদের বৌদ্ধ-পূর্ণিমার 


ইসলামে শ্রেষ্ঠ ঈদ বলে বিবেচিত হতে 


অনুকরণ | ধর্মীয় বিষয়ে তাদের 


পারে কিভাবে? কোনভাবেই নয় । আর 


আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা 


যে ঈদ আল্লাহর রাসূল (সো.) প্রচলন 


ঈমানের দাবি । অথচ ঈদে মীলাদ 


করে গেলেন তা শ্রেষ্ঠ হবে না। এটা 
কিভাবে মেনে নেওয়া যায়? 
কোনভাবেই নয় । 

তা সত্তেও যদি ঈদ পালন করতেই হয় 
তবে তা ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে 
না করে ৯ রবিউল আউয়ালে করা 
যেতে পারে । তাহলে অন্তত সাইয়েদুল 
মুরসালীন (সা.)-এর ইন্তেকাল দিবসে 
ঈদ পালন করার মতো ধৃষ্ঠতা ও 
বেয়াদবির পরিচয় দেওয়া হবে না। 
অবশ্য এটাও কিন্তু বিদআত বলে গণ্য 
হবে। 

সার কথা ১২ রবিউল আউয়ালে ঈদে- 
মীলাদ উদযাপন করা শরীয়ত-বিরোধী 
কাজ । এ ধরণের কাজ হতে যেমন 
নিজেদের বাচাতে হবে তেমনি অন্যকে 
বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে । 


যে কারণে ঈদে মীলাদুন্নবী 
পালন করা যাবে না 


পালনের মাধ্যমে তাদের বিরোধিতা না 
করে অনুসরণ করা হয় । 

তৃতীয়ত: সর্বসম্মতভাবে ১২ রবিউল 
আউয়াল নবী আকরম (সা.)-এর 
ইন্তেকাল-দিবস | এতে কারো দ্বিমত 
নেই ও কোন সন্দেহ নেই । এ দিনে 
মুসলিম উম্মাহ ও সাহাবায়ে কেরাম 
আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের 
শোকে পাথর হয়ে হয়ে গিয়েছিলেন । 
এসব জেনে-শুনে ঠিক এ দিনটিতে 
ঈদ তথা আনন্দ-উৎসব পালন করা 
নবীর শানে বেয়াদবি ভিন্ন অন্য কিছু 
হতে পারে না। 

চতুর্থত: মীলাদুন্নবী পালন করে 
অনেকে মনে করে নবী করীম (সা.)- 
এর প্রতি তাদের দায়ীত্-কর্তব্য আদায় 
হয়ে গেছে। তাই তারা রাসূলে করীম 
(সা.)-এর সীরাত ও আদর্শের প্রতি 
কোন খেয়াল রাখেন না। বরং তারা 
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সীরাতুন্নবী নামের শব্দটাও বরদাশত 
করতে রাজি নয় । 

পঞ্চমত: আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) 
কর্তৃক নির্ধারিত ইসলামের দু'ঈদের 
সাথে তৃতীয় আরেকটি ঈদ সংযোজন 
করা ইসলাম বিকৃত করার একটা 
অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। 


আনন্দের অতিশয্যে সে ক্রীতদাসী 
সুয়াইবাকে মুক্ত করে দিলেন এবং 


মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি । 
কিন্ত প্রশ্ন হল তাদের এ প্রশংসা, ও 


নবুয়তপূর্ব পুরো চল্লিশ বছর তার 


ভালোবাসার দাবি কি কোন কল্যাণে 


ভালোবাসা ছিল অক্ষত । কিন্তু রাসূলের 


আসবে? 


আনুগত্য না করার কারণে পাল্টে গেল 
আবু লাহাবের পুরো চেহারা । 
দুই, আবু তালেবের কথা কারো 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যথার্থ অনুসরণ 
করা হল ভালোবাসার দাবি আল্লাহ 
তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 


অজানা নয় | আল্লাহর রাসূল (সা.)- 
এর একেবারে শৈশব থেকে পঞ্চাশ 
বছর বয়স পর্যন্ত তাকে নিজ সন্তানের 


কেন রাসূল হিসেবে প্রেরণ করলেন? 
তার প্রতি আমাদের করণীয় কী? 


মতো ভালোবেসেছেন । লালন-পালন 
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আল্লাহ তাআলা রাসূলকে এ জন্য 


ভালোবাসা দিয়ে । আর এ 


পাঠিয়েছেন আমরা যেন তার অনুসরণ 


ভালোবাসতে গিয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার 


করি । তার নির্দেশনা মতো আল্লাহর 


করেছেন । দীর্ঘ তিন বছর খেয়ে না 


আলামীন 


আজকে যারা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর 
মুহাববত ও ভালোবাসার দাবি নিয়ে 
তারই নির্দেশ লঙ্ঘন করে বিভিন্ন 
বিদআতি কাজ-কর্মে প্রসারে লিগ্ত। 
তার ধর্মে যা তিনি অনুমোদন করে 
যাননি তা যারা অনুমোদন করতে ব্যস্ত 
তাদের পরণিতি কি হবে? এর 
আলোকে বিষয়টি বিবেচনা করার দাবি 
অসঙ্গত হবে না। 
এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি 
বাণী পেশ করা যেতে পারে। “শুনে 


জন্যই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশ 
অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে । 
[সুরা আন-নিসাঃ ৬৪] 

আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসা 
ও তাকে মুহাববত করা হবে ঈমানের 
দাবি। যার মধ্যে রাসূলের ভালোবাসা 
নেই সে ঈমানদার নয়। রাসুলের 
ভালোবাসার পরিচয় দেবেন কিভাবে? 
এর দুইটি পদ্ধতি রয়েছে । 

এক. আল্লাহর নির্দেশ মতো জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে তার অনুসরণ করে ও এর 
জন্য যেকোন ত্যাগ ও কুরবানী 
স্বীকারে প্রস্তুত থেকে । 

দুই. তাকে অনুসরণ না করে তার 
গুণগান ও প্রশংসাকীর্তনে ব্যস্ত থেকে, 
মীলাদ পড়ে, মীলাদুন্নবী উদযাপন 
করে। 

আসলে ভালোবাসা প্রমাণ করার কোন 
পদ্ধতিটি সঠিক? আমার মনে হয় 
সকল মানুষ উত্তর দেবে সঠিক হল 
প্রথমটিই । 


অনুসরণ না করে 

ভালোবাসার উদাহরণ 

এক. আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 
ভালোবাসতেন । এতটাই 


হুকুম মান্য করি। আল্লাহ রাববুল খেয়ে উপোস থেকে শু'আবে আবু রেখ! হাউযে কাউসারের কাছে 
বলেন, “আমি রাসূলকে এ তালেব উপত্যকায় নির্বাসিত জীবন- তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে। 
যাপন করেছেন তারই জন্য | ছায়ার তোমাদের সংখ্যার আধিক্য নিয়ে আমি 


মতো সাথে থেকেছেন বিপদ-আপদে । 


রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
অনুসরণ করা দরকার এটা মুখে 


গর্ব করব । সেদিন তোমরা আমার 
চেহারা মলিন করে দিও না। জেনে 
রেখ! আমি সেদিন অনেক মানুষকে 


স্বীকারও করেছেন । কবিতাও রচনা 


জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার চেষ্টা 


করেছেন তার উদ্দেশ্যে । কিন্তু 
অনুসরণ করলেন না তার আনীত 


চালাব । কিন্তু তাদের অনেককে আমার 
থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে । আমি 


দাওয়াত ও পয়গামের । ফলে সব 


বলব, হে আমার প্রতিপালক! তারা 


কিছুই বৃথা গেল। তার জন্য দুআ- 
প্রার্থনা করতেও নিষেধ করা হল । 


তিন. পশ্চিমা বু লেখক ও চিন্তাবিদরা 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বকালের 
মহামানব বলে স্বীকার 
করেন । কিন্তু তিনি যে সকল মানুষের 
জন্য অনুসরণীয়-অনুকরণীয় নির্ভুল 
আদর্শ, তার নির্দেশিত পথই একমাত্র 
মুক্তির পথ, এ বিষয়টি তাদের কাছে 
বোধগম্য হয়ে উঠে না। 
গ্যাটে কারলাইল থেকে শুরু করে 
অদ্যাবধি অতি সাম্প্রতিক মাইকেল 
হার্ট (দি-হান্দড্রেডে লেখক) পর্যন্ত বহু 
লেখক, গবেষক, চিন্তাবিদ ও 
রাজতৈনিক নেতা মুহাম্মাদ (সা.) 
সম্পর্কে অনেক সপ্রশংস উক্তি, 
সীমাহীন ভক্তির নৈবদ্য পেশ করেছেন, 


ভালোবাসতেন যে তার জন্মগ্রহণের 


অকুগ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছন, আবহমান 


ংবাদ যে ক্রীতদাসীর কাছে শুনলেন 


পৃথিবীর সর্বকালীন প্রেক্ষাপটে হযরত 


তো আমার প্রিয় সাথী-সঙ্গী, আমার 
অনুসারী | কেন তাদের দূরে সরিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে? তিনি উত্তর দেবেন, 
আপনি জানেন না, আপনার চলে 
আসার পর তারা ধর্মের মধ্যে কি কি 
নতুন বিষয় আবিস্কার করেছে । [সুনানে 
ইবনে মাজাহ] 

অবশ্যই রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসতে 
হবে। তার জন্য বেশি বেশি করে 
দরূদ ও সালাম পেশ করতে হবে। 
তার প্রশংসা করতে হবে । সর্বোপরি 
তার সকল আদর্শ ও সুন্নাতের অনুসরণ 
অনুকরণ করতে হবে । কিন্তু এগুলো 
করতে গিয়ে তিনি যা নিষেধ করেছেন 
আমরা যেন তার মধ্যে পতিত না হই । 
যদি হই তাহলে বুঝে নিতে হবে ভাল 
কাজ করতে গিয়ে শয়তানের ফাদে 
আমরা পা দিয়েছি। 


একটি সংশয় নিরসন 
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যারা বিদআতে লিগ্ত তারা অনেক সময় 


তাহলে শুধু সোমবারে রোযা রাখা 


তাদের বিদআতি কাজকে সঠিক বলে 
প্রমাণ করার জন্য কুরআন বা হাদীস 


সুন্নাত হত । কিন্তু তা হয়নি, বরং 
বৃহস্পতিবার ও সোমবার সপ্তাহে দুই 


থেকেও উদ্ধৃতি দেন, যদিও তার পন্থা- 
পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয় | ঈদে মীলাদের 


দিন রোযা রাখাকে সুন্নাত করা 
হয়েছে। তাই এ রোযার কারণ শুধু 


ব্যাপারে তাদের অনেকে বলেন. ঈদে 
মীলাদ বা রাসূলে করীম (সা.)-এর 


রাখার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হল | তিনি 
বললেন, “এ দিনে আমার জন্ম হয়েছে 
এবং এ দিনে আমাকে নবুওয়াত 
দেওয়া হয়েছে বা আমার ওপর 
কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে ।' [সহীহ 
মুসলিম] 

তারা এ হাদীস পেশ করে বলতে চান 
যে আল্লাহর রাসূল (সা.) সোমবার 
দিনে জন্গগ্রহণ করেছেন বলে ওই 
দিনে রোযা পালন করে তা উদ্যাপন 
করাকে সুন্নাত করেছেন । তাই জন্মদিন 
পালন এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত | 
জওয়াব 

এক. আল্লাহর রাসুল (সা.) শুধু 
জন্মদিনের কারণে সোমবার রোযা 
রাখতে বলেননি । বরং বৃহস্পতিবারও 
রোযা রাখাকে সুন্নাত করেছেন । সেটা 
তার জন্মদিন নয় । হাদীসে এসেছে, 
হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, “সোমবার ও 
বৃহস্পতিবার বান্দার আমল 
আল্লাহর দরবারে পেশ করা 
হয়। কাজেই আমি পছন্দ 
করি যখন আমার আমল পেশ 
করা হবে তখন আমি 
রোযাদার থাকব । [সহীহ 
মুসলিম ও সুনানে তিরমিধী] এ 
স্পষ্টভাবে বুঝে আসে । তা 
হল: 

দুই. যদি জন্মদিবসের কারণে 
রোযা রাখার বিধান হত 


ডিসেম্বর”১৪ 


জন্মদিবস নয় । 

তিন. এ দুই দিনে রোযা সুনাত 
হওয়ার কারণ হল আন্মাহ রাব্বুল 
আলামীনের কাছে আমল পেশ হওয়া | 
চার. সোমবারের ফজীলত দু কারণে | 
জন্মদিন ও নবুওয়াত প্রাপ্তি বা কুরআন 
নাধিল । শুধু জন্ম দিন হিসেবে নয় । 
পীচ. রাসুলে করীম (সা.) তার 
জন্মদিন সোমবারে ঈদ পালন করতে 
বলেননি বরং ঈদের বিরোধিতা করে 
রোযা রাখতে বলেছেন । 

ছয়, রোযা হল ঈদের বিপরীত | রোযা 
রাখলে সে দিন ঈদ করা যায় না, ঈদ 
ও রোযা কোন দিন এক তারিখে হয় 
না। হাদীসের দাবি হল রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মদিনে রোযা রাখা । কিন্তু 
রোযা না রেখে তার বিপরীতে পালন 
করার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? 
সাত. তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া 
যায় যে এ হাদীসটিতে রাসূলের 
জন্মদিন পালনের ইঙ্গিত রয়েছে। 
তাহলে হাদীস অনুযায়ী প্রতি সোমবার 
কেন ঈদ পালন করা হচ্ছে না? 
সোমবারেও নয় বরং ঈদ পালন করা 


হচ্ছে বছরে একবার রবিউল আউয়াল 
মাসের ১২ তারিখে | সে দিন সোমবার 
না হলেও পালিত হয় । এ হাদীসে কি 
১২ রবিউল আউয়ালে জন্মদিন পালন 
করতে বলা হয়েছে? 

আট. যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া 
হয় উল্লিখিত হাদীসটি রাসূল (সা.)- 
এর জন্মদিন পালন করতে উৎসাহিত 
করা হয়েছে তা হলে আমি বলব হ্যা, 
হাদীসটিতে জন্মদিবস কিভাবে পালন 
করতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। 
তা হল ওই দিনে রোযা রাখা । কিন্ত 
ওই দিনে রোযা না রেখে বেশি খাওয়া 
দাওয়া করা হয় । ঈদ নাম দিয়ে রোযা 
রাখার বিরোধিতা করা হয় | তা হলে 
তাদের কাছে রোযা রাখার সুমীতের 
চেয়ে খাওয়া-দাওয়া বেশি প্রিয়? মনে 
রাখা উচিত প্রেম মুহাববাতের 
সত্যিকার প্রমাণ হল ত্যাগ ও কুরবানী 
করা, উপোস থাকা, কষ্ট স্বীকার করা | 
খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ-ফুর্তি নয় । 
মুখে নবীপ্রেমের দাবি ও কাজ-কর্মে 
তার আদর্শের বিরোধিতা করার নাম 
কখনো মুহাববত হতে পারে না। 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের 
সকলকেই আল্লাহ ও তার রাসূলের 
প্রতি ভালোবাসা এবং জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করার 
তওফীক দান করুন । 


তারিখ: দর বির রাত 


রি রা শেষ মরার ধু হয ছু্'আর মম 


পরিচালনা করবেন” : ফুরফ্ুরার গদিননীন পীর 


আল্লামা আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী আল-কুরাইশী 


উক্ত মাহফিলে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি দাওয়াত রইল । 
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পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু 
করছি। তার জন্যই সকল প্রশংসা । 


নন। যে সকল ব্যক্তিত্ব এ উৎসব 
মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রচলন 


সালাত ও সালাম মহান রাসূল, 


করেছিলেন তাদের পরিচয়ও আমাদের 


আল্লাহর হাবীব ও মানবতার মুক্তিদূত 


অধিকাংশের অজানা রয়েছে । এ 


মুহাম্মদ (সা.), তার পরিবারবর্গ ও 


নিবন্ধে আমি উপর্যুক্ত বিষয়গুলি 


সঙ্গীদের ওপর । আজকের বিশ্বে 
মুসলিম উম্মাহর অন্যতম উৎসবের 
দিন হচ্ছে, “ঈদে মীলাদুন্নবী” । সারা 
বিশ্বের বহু মুসলিম অত্যন্ত জীকজমক, 
ভক্তি ও মর্যাদার সাথে হিজরী বছরের 
তৃতীয় মাস রবিউল আউআল মাসের 
১২ তারিখে এই ঈদে মীলাদুন্নবী” বা 
নবীর জন্মের ঈদ পালন করেন । কিন্তু 
অধিকাংশ মুসলিমই এ “ঈদের' উৎপত্তি 
ও বিকাশের ইতিহাসের সাথে পরিচিত 


আলোচনার চেষ্টা করব । 


১. ঈদে মীলাদুন্নবী পরিচিতি 

(ক) মীলাদ" শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা 
মীলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ: 
জন্মসময় । এ অর্থে “মাওলিদ' শব্দটিও 
ব্যবহৃত হয় ।* আল্লামা ইবনে মানযূর 
তার সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান লিসানুল 
আরবে লিখছেন, 


895531530165:4048৪ 


স্বভাবতই মুসলিমগণ “মীলাদ” বা 
“মীলাদুন্নবী” বলতে শুধু রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মের সময়ের আলোচনা 
করা বা জন্মকথা বলা বোঝান না। 
বরং তারা 'মীলাদুরবী” বলতে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের সময় বা 
জন্মদিনকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদ্যাপন 
করাকেই বোঝান । আমরা এই 
আলোচনায় “মীলাদ, বা ঈদে 
মীলাদুন্নবী" বলতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)- 
এর জন্ম উদ্যাপন বোঝাব | তার জনন 
উপলক্ষে কোন আনন্দ প্রকাশ, তা তার 
জন্মদিনেই হোক বা জন্ম উপলক্ষে 
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অন্য কোন দিনেই হোক যে কোন 


মুসলিম এতিহাসিক ও আলেমগণের 


অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার জন্মপালন 
করাকে আমরা “মীলাদ' বলে বোঝব 
শুধু তার জীবনী পাঠ বা জীবনী 
আলোচনা, তার বাণী, তার শরীআত 
বা তার হাদীস আলোচনা, তার 
আকৃতি বা প্রকৃতি আলোচনা করা 
মূলত মুসলিম সমাজে মীলাদ বলে 
গণ্য নয়। বরং জন্ম উদ্যাপন বা 
পালন বা জন্ম উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান 
করাই মীলাদ বা ঈদে মীলাদুননবী 
হিসেবে মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে 
পরিচিত । 


খে) মীলাদ" বা রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মদিন 

মীলাদ অনুষ্ঠান যেহেতু রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মদিন পালন কেন্দ্রিক, 
তাই প্রথমেই আমরা তার জন্মদিন 
সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব। 
স্বভাবতই আমরা যে কোন ইসলামি 
আলোচনা কুরআনুল করীম ও 
রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর হাদীসের 
আলোকে শুরু করি । কুরআনুল করীমে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর “মীলাদ অর্থাৎ 
তার জন্ম, জন্মসময় বা জন্ম-উদ্যাপন 
বা পালন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি 
কুরআন করীমে পূর্ববতী কোন কোন 
নবীর জন্মের ঘটনা উল্লেখ করা 
হয়েছে, তবে কোথাও কোনভাবে কোন 
দিন, তারিখ, মাস উল্লেখ করা হয়নি 
অনুরূপভাবে “মীলাদ” পালন করতে 
অর্থাৎ কারো জন্ম উদ্যাপন করতে বা 
জন্ম উপলক্ষে আলোচনার মাজলিস 
করতে বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ 
প্রকাশের কোন নির্দেশ, উৎসাহ বা 
প্রেরণা দেওয়া হয়নি । শুধু আল্লাহর 
মহিমা বর্ণনা ও শিক্ষাগ্রহণের জন্যই 
এসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে 
এতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনার 
মাধ্যমে এর আতিক প্রেরণার 
ধারাবাহিকতা ব্যাহত করা হয়নি 
এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্মদিন সম্পর্কে আলোচনায় মূলত 
হাদীস শরীফ ও পরবর্তী যুগের 


মতামতের ওপর নির্ভর করব: 


(সা.)-এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা 


তার সম্পর্কে কোন বর্ণনা বুঝি ৷ এ 
ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


জি 355 রেট লি 2৮1 
2০2 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
(রাষি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে 
নবুয়ত লাভ করেন, সোমবারে ইন্তে 
কাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে 
হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ান 
করেন, সোমবারে মদীনা পৌছান এবং 
সোমবারেই তিনি হাজারে আসওয়াদ 


প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস ও তার 
সাহাবাগণের মতামত সনদ বা 
বর্ণনাসূত্রসহ সংকলিত হয় ৷ এর মধ্যে 
আল-কুতুবুস সিভাহ নামে প্রসিদ্ধ ৬টি 
অতিপ্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এসব 
হাদীসগ্রন্থের সংকলিত হাদীস থেকে 
রাসূলুল্লাহ সো.)-এর জন্মবার, জন্মদিন 
ও জন্মতারিখ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য 
নিয়রূপ: 

এক. জন্মবার 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মবার সম্পর্কে 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 
1৩2০৩ খেত ছিল রর ৩০ 
49) 4০ ০১৪৮০ 


এও 
'আবু কাতাদা আল-আনসারী (রাষি.) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সোমবার 
দিন রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা 
হয়। তিনি বলেন, “এ দিনে 
(সোমবারে) আমি জন্গ্রহণ করেছি 
এবং এ দিনেই আমি নুবুয়ত 
পেয়েছি ।”ঃ 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 
তার মুসনদে সহীহ সনদে বর্ণনা 
করেছেন, 
(6 ৪5) :50 ৮০৪০৭ ০৪ 
৫৮৮৩891059৪ 
8910550৮1৮৮ 


উত্তোলন করেন 1 

এভাবে আমরা হাদীস শরীফ থেকে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম বার জানতে 
পারি । সহীহ হাদীসের আলোকে প্রায় 
সকল এঁতিহাসিক একমত যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সোমবার জন্মগ্রহণ 
করেন 


দুই. জন্মসাল 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের সাল 
সম্পর্কে ডি হুম 
45855" টিটি 
৮:54, 45 টি 
গো এজ এ এল 
০১১১১ ঠা ও ৫০ গুহা জি এ 
.(৫-22 029 $45 ৩09) :49 
১5813358৩১০ 4455158 
“হযরত কায়স ইবনে মাখরামা (রাি.) 
বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ (সা.) 
দু'জনেই “হাতীর বছরে জন্গ্রহণ 
করেছি। হযরত উসমান ইবনে 
আফফান (োযি.) কুবাস ইবনে 
আশইয়ামকে প্রশ্ন করেন, আপনি বড় 
না রাসূলুল্লাহ (সা.) বড়? তিনি উত্তরে 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার থেকে 
বড়, আর আমি তার পূর্বে জন্মগ্রহণ 
'হাতীর 
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হাতীর বছর অর্থাৎ যে বছর আবরাহা 
হাতী নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য 


মক্কা আক্রমণ করেছিল । 
এতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা 
৫৭১ খ্রিস্টাব্দ ছিল |? 


তিন. জন্মমাস ও জন্মতারিখ 
এভাবে আমরা হাদীস 
আলোকে রাসূলুল্লাহ (সা-)-এর 
জন্মসাল ও জন্মবার সম্পর্কে জানতে 
পারি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা. নর 
কোন হাদীসে তার জন্মমাস 
জন্মতারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য দা 
যায় না। একারণে পরবতী যুগের 
আলেম ও এতিহাসিকগণ তীর 
জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ 
করেছেন । 


৬ (সা.)-এর জন্মদিন: 
ও এঁতিহাসিকদের 
রা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম 
তারিখ সম্পর্কে যেহেতু 
রাসূলের হাদীসে কোন বরনা আসেনি 
এবং সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে 
কোন সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না, 
তাই মুসলিম এ্রতিহাসিকগণ এ বিষয়ে 
বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন । ইমাম 
ইবনে হিশাম (রহ.), ইমাম ইবনে 
সাদ (রহ.), ইমাম ইবনে কসীর 
(রহ.), ইমাম কাসতাল্লানী রেহ.) ও 
অন্যান্য এতিহাসিক ও সীরাতুরবী 
লিখকগণ এ বিষয়ে নিম্নলিখিত 
মতামত উল্লেখ করেছেন, 
কারো মতে, তার জন্মতারিখ 


কারো মতে, তিনি রবিউল 
আউআল মাসের ২ তারিখে 
জন্যগ্রহণ করেন । দ্বিতীয় হিজরী 
শতকের অন্যতম এতিহাসিক ও 
মাগাযী প্রণেতা মুহাদ্দিস আবু 
মাশার নাজীহ ইবনে আবদুর 
রহমান আস-সিনদী (১৭০ হি.) 
এই মতটি গ্রহণ করেছেন । 

অন্য মতে, তার জন্মতারিখ রবিউল 
আউআল মাসের ৮ তারিখ । 
আল্লামা কাসতাল্লানী (রহ.) ও 
যারকানী রেহ.)-এর বর্ণনায় এই 
মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ 
করেছেন । এ মতটি দুইজন সাহাবী 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
(রাযি.) ও হযরত জুবাইর ইবনে 
মুতয়িম (োযি.) থেকে বর্ণিত 
অধিকাংশ এঁতিহাসিক ও সীরাতুন্নবী 
বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন 
বলে তারা উল্লেখ করেছেন 
প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মদ 
ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয- 
যুহরী (১২৫ হি.) তার উত্তাদ প্রথম 
শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও 
নসববিদ এঁতিহাসিক তাবেয়ী 
মুহাম্মম ইবনে জুবাইর ইবনে 
মুতয়িম (১০০ হি.) থেকে এই 
মতটি বর্ণনা করেছেন । ইমাম 
কাসতালানী বলেন, “মুহাম্মদ ইবনে 
জুবাইর আরবদের বংশ-পরিচিতি ও 
আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ 
ছিলেন । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্মতারিখ সম্পর্কিত এ মতটি 


ওপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা 
আবুল খাত্তাব ইবনে দেহিয়া (৬৩৩ 
হি.) ঈদে মীলাদুননবীর ওপর লিখিত 
আত-তানবীর ফী মাওালাদিল বশীর 
আন-নাধীর গ্রন্থে এ মতটিকেই 
গ্রহণ করেছেন । 

* অন্য মতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্ম-তারিখ ১০ রবিউল আউয়াল | 
এ মতটি হযরত হুসাইন (রাযি.)- 
এর পৌত্র মুহাম্মদ ইবনে আলী 
আল বাকের (১১৪ হি.) থেকে 
বর্ণিত । দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত 
মুহাদ্দিস আমির ইবনে শারাহিল 
আশ-শা*বী ১০৪ হি.) থেকেও এ 
মতটি বর্ণিত । এঁতিহাসিক মুহাম্মদ 
ইবনে উমর আল-ওয়াকেদী (২০৭ 
হি.) এ মত গ্রহণ করেছেন । ইমাম 
ইবনে সা'দ (রহ.) তার বিখ্যাত 
আত-তাবাকাতুল কুবরায় শুধু দুইটি 
মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও 
১০ তারিখ |” 

* কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্ম তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল । 
এ মতটি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর 
প্রখ্যাত এতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে 
ইসহাক (১৫১ হি.) গ্রহণ 
করেছেন। তিনি বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হাতীর বছরে 
রবিউল আউয়াল মাসের ১২ 
তারিখে জন্গগ্রহণ করেছেন । 
এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম ইবনে 
ইসহাক (রহ.) সীরাতুন্নবীর সকল 


তিনি তার পিতা সাহাবী হযরত 


অজ্ঞাত, তা জানা যায়নি এবং তা 
জানা সম্ভব নয় । তিনি সোমবারে 
জন্গ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু 
জানা যায়, জন্মমাস বা তারিখ জানা 
যায় না। এ বিষয়ে কোনো 
আলোচনা তারা অবান্তর মনে 


৪ অন্য মতে, তিনি সফর মাসে 
জন্মগ্রহণ করেছেন । 


জুবাইর ইবনে মুতয়িম (োষি.) 
থেকে গ্রহণ করেছেন৷ স্পেনের 
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ আলী 
ইবনে আহমদ ইবনে হাযম (৪৫৬ 
হি.) ও মুহাম্মদ ইবনে ফাতুহ আল- 
হুমাইদী (৪৮৮ হি.) এ মতটিকে 
গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। 
স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ 
ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল 
বার (৪৬৩ হি.) উল্লেখ করেছেন 
যে, এঁতিহাসিকগণ এ মতটিই 
সঠিক বলে মনে করেন । মীলাদের 


তথ্য সাধারণত সনদসহ বর্ণনা 
করেছেন, কিন্তু এ তথ্যটির জন্য 
কোন সনদ উল্লেখ করেননি । কোথা 
থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ 
করেছেন তাও জানাননি বা সনদসহ 
প্রথম শতাব্দীর কোন সাহাবী বা 
তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা 
করেননি । এ জন্য অনেক গবেষক 
এ মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ 
করেছেন ১ 

অন্য মতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্ম তারিখ ১৭ রবিউল আউয়াল | 


ডিসেম্র১৪ ___777-য। আত্তার্তহীদ ১৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


অন্য মতে তার জন্মতারিখ ২২ 
রবিউল আউয়াল । 

অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে 
জন্যগ্রহণ করেছেন । 

৬ অন্য মতে তিনি রজব জন্মগ্রহণ 
করেছেন । 

৬ অন্য মতে তিনি রামাযান মাসে 
জন্গ্রহণ করেছেন । তৃতীয় হিজরী 
শতকের প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
যুবাইর ইবনে বাকার (২৫৬ হি.) 
থেকে এই মতটি বর্ণিত। তার 
মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বসম্মতভাবে 
রামাযান মাসে নুবুয়ত পেয়েছেন । 
তিনি ৪০ বছর পূর্তিতে নুবুয়ত 
পেয়েছেন । তাহলে তার জন 
অবশ্যই রামাযানে হবে 1১১ 


২. মীলাদুন্নবী বা সো.)-এর 
জন্মদিবস পালন বা উদ্যাপন 

(ক) পূর্বকথা 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মবার, 
জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে হাদীস 
ও এঁতিহাসিকদের মতামত জানতে 
পেরেছি। তার জনুদিন সম্পর্কে 
ইসলামের প্রথম যুগের আলেম ও 
এতিহাসিকদের মতামতের বিভিন্নতা 
থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে 
পারছি যে, প্রথম যুগে সাহাবী, তাবেয়ী 
ও তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মদিন পালন বা উদ্যাপন 
করার প্রচলন ছিল না। কারণ তাহলে 
এ ধরণের মতবিরোধের কোন সুযোগ 
থাকত না। মুহাদ্দিস, ও 
এতিহাসিকদের গবেষণা আমাদের এ 
অনুমানকে_ সত্য প্রমাণিত করছে। 
আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্মদিন পালন বা রবিউল আউয়াল 
মাসে ঈদে মীলাদুনবী' পালনের 
বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলেম- 
সমাজে অনেক মতবিরোধ হয়েছে, 
তবে মীলাদুন্ববী উদ্যাপনের পক্ষের ও 
বিপক্ষের সকল আলেম ও গবেষক 
একমত যে, ইসলামের প্রথম 
শতাব্দীতে “ঈদে মীলাদুনবী” বা 
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রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মদিন পালন 


শতাব্দীতে সংকলিত অর্ধ শতাধিক 


করা বা উদ্যাপন করার কোন প্রচলন 


সনদভিত্তিক হাদীসের গ্রন্থ, যাতে 


ছিল না। নবম হিজরী শতকের 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, 


অন্যতম আলেম ও এতিহাসিক 


আচার-আচরণ, কথা, অনুমোদন, 


আল্লামা ইবনে হাজর আল- 
আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হি. - ১৪৪৯ 


আকৃতি -প্রকৃতি ইত্যাদি সংকলিত 


খি.) লিখেছেন, “মাওলিদ পালন মূলত 
বিদআত | ইসলামের সম্মানিত প্রথম 


তাবেয়ীদের মতামত ও কর্ম সংকলিত 
হয়েছে সেসব গ্রন্থের একটিও সহীহ বা 


তিন শতাব্দীর সালফে সালেহীনদের 
কোন একজনও এ কাজ করেননি 1১২ 


নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রখ্যাত 
মুহাদ্দিস ও এঁতিহাসিক আল্লামা আবুল 
খাইর মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান 
আস-সাখাবী মৃত্যু; ৯০২ হি. ₹ 
১৪৯৭ খি.) লিখেছেন, “ইসলামের 
সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালফে 
সালেহীনের (সাহাবী, তাবেয়ী ও 
তাবে-তাবেয়ীদের) কোন একজন 
থেকেও মাওলিদ পালনের কোন ঘটনা 
খুঁজে পাওয়া যায় না। মাওলিদ পালন 
বা উদ্যাপন পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত 
হয়েছে । এরপর থেকে সকল দেশের 
ও সকল বড় বড় শহরের মুসলিমগণ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মমাস পালন 
করে আসছেন। এ উপলক্ষ্যে তারা 
অত্যন্ত সুন্দর জীকজমকপূর্ণ উৎসবময় 
খানাপিনার মাহফিলের আয়োজন 
করেন, এ মাসের রাত্রে তারা বিভিন্ন 
রকমের দান-সদকা করেন, 
আনন্দপ্রকাশ করেন এবং 
জনকল্যাণমুলক কর্ম বেশি করে 
করেন। এ সময়ে তারা তার 
জন্মকাহিনী পাঠ করতে মনোনিবেশ 


করেন 1১৩ 
লাহোরের প্রখ্যাত আলেম সাইয়েদ 


দুর্বল দেখা যায় না যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় বা 
তার মৃত্যুর পরে কোন সাহাবী 
সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তার 
জন্ম উদ্যাপন, জন্ম আলোচনা বা জন্ম 
উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট 
কোন দিনে বা অনির্দিষ্টভাবে বছরের 
কোন সময়ে কোন করেছেন । 
মহানবী (সা.)-ই ছিলেন তাদের সকল 
আলোচনা, সকল চিন্তা চেতনার প্রাণ, 


আলোচনা করেছেন, তার 
জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করে 
তীর ভালবাসায় চোখের পানিতে বুক 
ভিজিয়েছেন। তার আকৃতি-প্রকৃতি, 
পোষাক-আশাকের কথা আলোচনা 
করে জীবন অতিবাহিত করেছেন 
কিন্তু তারা কখনো তার জন্মদিন পালন 
করেননি । এমনকি তার জনুমুহুর্তের 
ঘটনাবলি আলোচনার জন্যও তারা 
কখনো বসেননি বা কোন দান-সাদকা, 
তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমেও কখনো 
তার জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ 
করেননি । তাদের পরে তাবেয়ী ও 
তাবে তাবেয়ীদের অবস্থাও তাই ছিল । 
বস্তুত কারো জন্ম বা মৃত্যুদিন পালন 


দিলদার আলী (১৯৩৫ খি.) মীলাদের 
সপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে 


করার বিষয়টি আরবের মানুষের কাছে 
একেবারেই অজ্ঞাত ছিল । জন্মদিন 


লিখেছেন: “মীলাদের কোন আসল বা 
সূত্র প্রথম তিন যুগের (সাহাবী, 


পালন “আ'জামী” বা অনারবীয় 


তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ) কোন 
সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয়নি; 
বরং তাদের যুগের পরে এর উদ্ভাবন 
ঘটেছে ৯১ 

আলেমদের এ এঁক্যমতের কারণ 
হলো, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 


রর অংশ। প্রথম যুগের 
লমগণ তা জানতেন না । পারস্যের 
মাজুস (অগ্নি-উপাসক) ও বাইযান্টাইন 
খিস্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক 
অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল 
জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি পালন 
করা । তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
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পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া 


সুনী ভয়ঙ্কর সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের কারণ 


মাইনরের যেসব মানুষ ইসলামের 
ছায়াতলে আসেন তারা জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসরণ-অনুকরণ 
করতেন এবং তাদের জীবনাচারণে 
আরবীয় রীতিনীতিরই প্রাধান্য ছিল। 
হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম 
সাম্রাজ্যে অনারব পারসিয়ান ও তুকী 
মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় । 
এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন 
নতুন নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় 
রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, তার মধ্যে 


ঈদে মীলাদুন্নবী অন্যতম । 
খে) ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্যাপন 


আমরা জানতে পারলাম প্রথম যুগের 
পরে মীলাদ অনুষ্ঠান বা ঈদে 
মীলাদুন্নবী উদ্যাপনের শুরু হয়েছে। 
কিন্তু কবে থেকে? কে শুরু করলেন? 
আসুন আমরা তাদের সাথে পরিচিত 
হই এবং কিভাবে তারা এ অনুষ্ঠান 
পালন করতেন তা জানার চেষ্টা করি । 
ইতিহাসের আলোকে যতটুকু জানতে 
পেরেছি, দুই ঈদের বাইরে কোন 
দিবসকে সামাজিকভাবে উদ্যাপন শুরু 
হয় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
থেকে শিয়াদের উদ্যোগে । সর্বপ্রথম 
৩৫২ হিজরীতে (৯৬৩ খি.) বাগদাদের 
আববাসী খলীফার প্রধান প্রশাসক ও 
রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক বনী বুয়াইহির 
শিয়া শাসক মুইজ্জুদ্দৌলা ১০ মুহাররাম 


নির্দেশ দেন । তার নির্দেশে এ দু'দিবস 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে 
পালন করা হয় । যদিও শুধু শিয়ারাই 
এ দুদিবস পালনে অংশ গ্রহণ করেন, 
তবুও তা সামাজিক রূপ গ্রহণ করে । 
কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রথম বছরে এ 
উদযাপনে বাধা দিতে পারেননি । 
পরবর্তী যুগে যতদিন শিয়াদের 
প্রতিপত্তি ছিল এ দু'দিবস উদ্যাপন 
করা হয়, যদিও তা মাঝে মাঝে শিয়া- 


হয়ে দীড়াতো ।১ 
ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্যাপন করার 
ক্ষেত্রেও শিয়াগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন 
করে। উবাইদ বংশের রাফেযী 


যুগকে আববাসীয় খিলাফতের 
দুর্বলতার যুগ হিসেবে চিহিতি করেছেন 
এতিহাসিকগণ । আববাসীয় 
খিলাফতের প্রথম অধ্যায় শেষ হয় 
(২৩২ হি. _ ৮৪৭ খ্রি.) নবম 


ইসমাঈলী শিয়াগণ১৬ ফাতেমী বংশের 


আববাসী খলিফা ওয়াসিক রিকি 


নামে আফ্রিকার উত্তরাংশে রাজত্ব 
স্থাপন করে । ৩৫৮ হিজরীতে (৯৬৯ 
খি.) তারা মিসর দখল করে তাকে 
তোলে এবং পরবর্তী ২ শতাব্দীরও 
অধিককাল মিসরে তাদের শাসন ও 
কর্তৃত্ব বজায় থাকে । গাজী সালাহুদ্দীন 
আইয়ুবীর মিসরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের 
মাধ্যমে ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭২ খ্রি.) 
সমাপ্তি ঘটে | এ দুই শতাব্দীর 
শাসনকালে মিসরের ইসমাঈলী শিয়া 
শাসকগণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ২ উদ 
ছাড়াও আরো বিভিন্ন দিন পালন 
করত, এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল 
জন্মদিন । তারা অত্যন্ত আনন্দ-উৎসব 
ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫টি জন্মদিন 
পালন করত, 

১. রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর জন্মদিন, 

২. আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন, 


মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এরপর সুবিশাল 
মুসলিম সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক 
অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ও 


বিশাল সাম্রাজ্য বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রে 
বিভক্ত হয়ে যায় ৷ এসব রাষ্টের মধ্যে 
অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে | এ 
কারণে বিভিন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ 
দুর্ৃত্তরা লুটতরাজ চালানোর সুযোগ 
পায় । সামাজিক নিরাপত্তা ব্যাহত হয় । 
বিশেষ করে (৩৩৪ হি. _ ৯৪৫ খি.) 
থেকে বাগদাদে শিয়া মতাবলম্বী বনু 
বুয়াইহ শাসকগণ সর্বময় ক্ষমতার 
জ্ঞানচর্চা, হাদীস ও সুন্নাতের অনুসরণ 
ব্যাহত হয় । রাফেযী শিয়া মতবাদের 
প্রসার ঘটতে থাকে । অপরদিকে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী জনগণ শিয়াদের 


৩.ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার 
জনা দিন, বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিবাদ 
৪. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন করলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিয়া-সুনী 
ও সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করত । 
৫.হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর এসব সংঘর্ষ মূলত দেশের সার্বিক 
জন্মদিন । অবস্থার আরও অবনতি ঘটাত। 
এ ছাড়াও তারা তাদের জীবিত আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও অনৈক্য 


খলীফার জন্মদিন পালন করত এবং 
“মীলাদ নামে ঈসা আলাইহিস 
সালামের জন্মদিন (বড়দিন বা 
ক্রিসমাস), যা মিসরের খিস্টানদের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল তা আনন্দ প্রকাশ, 
মিষ্টি ও উপহার বিতরণের মধ্য দিয়ে 
উদ্যাপন করত 1৯৮ 


গে) ঈদে মীলাদুন্নবী 

প্রাথমিক উদ্যাপন 

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে 
মিসরে এর উদ্যাপন শুরু হয়। এ 


বহির্শক্রর আগ্রাসনের কারণ হয়। 
এশিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া ও মধ্য 
এশিয়ার বিভিন্ন খরিস্টান শাসক সুযোগ 
মতো ইসলামি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে 
আগ্রাসন চালাতে থাকে । এ ছাড়া 
ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন 
অপপ্রচার ও উক্কানিমূলক কর্মকাণ্ড 
পরিচালনা করতে থাকে । এ 
পরিস্থিতিতে জ্ঞানচর্া ও ধর্মীয় 
মূল্যবোধের বিকাশ ব্যাহত হয় । অপর 
দিকে সমাজের মানুষের মধ্যে 
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বিলাসিতা ও পাপাচারের প্রসার ঘটতে 
থাকে | সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলাম- 
বিরোধী আচার-আচরণ, কুসংস্কার ও 
ধর্মীয় বিকৃতি ছড়িয়ে পড়ে । এ যুগের 
বিচ্ছিনি ইসলামি সম্াজ্যের একটি 
বিশেষ অংশ ও ইসলামি সভ্যতার 
অনত্যম কেন্দ্র মিসরে ফাতেমী খলীফা 
আল-মুয়িজ্জ লি-দীনিল্লাহ সর্বপ্রথম 
ঈদে মীলাদুন্নবী, অন্যান্য জন্মদিন 
পালন এবং সে উপলক্ষে বিভিন্ন 
উৎসবের শুরু করেন। তিনি ৩৫৮ 
হিজরীতে মিসর অধিকার করেন এবং 
কায়রো শহরের পত্তন করেন । তিনি 
সিরিয়া ও হিজাজের বিভিন্ন অঞ্চল ও 


৩ 


(ঘ) ঈদে মীলাদুন্ুবীর 

প্রাথমিক উদ্যাপন 

অনুষ্ঠান পরিচিতি আহমদ ইবনে আলী 
আল-কালকাশান্দী (৮২১ হি.) 
লিখেছেন, “রবিউল আউয়াল মাসের 
১২ তারিখে ফাতেমী শিয়া শাসক 
মীলাদুন্নবী উদ্যাপন করতেন | তাদের 
নিয়ম ছিল যে, এ উপলক্ষে বিপুল 
পরিমাণে উন্নত মানের মিষ্টান্ন তৈরি 
করা হত । এই মিষ্টান ৩০০ পিতলের 
খাঞ্চায় ভরা হতো । মীলাদের রাতে 
এই মিষ্টান্ন সকল তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রীয় 
দায়িত্বশীলদের মধ্যে বিতরণ করা 
হতো, যেমন- প্রধান বিচারক, প্রধান 
শিয়া মত প্রচারক, দরবারের কারীগণ, 


তার অধীনে আনেন । ৩৬২ হিজরীতে 
(৯৭২ খি.) মুয়িজ্জ কায়রো প্রবেশ 
করেন এবং কায়রোকেই তার রাজধানী 
হিসেবে গ্রহণ করেন । ৩৬৫ হিজরীতে 
তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার 
যেসব উৎসবাদি প্রচলিত হয় তার 
অন্যতম ছিল ঈদে মীলাদুননবী 
উৎসব ।১ আল মুয়িজ্জের প্রচলিত এ 
ঈদে মীলাদুন্নবী ও অন্যান্য জন্মদিন 
পালন ও উদ্যাপন পরবর্তী প্রায় ১০০ 
বছর কায়রোতে শিয়াদের মধ্যে এই 
উৎসব চালু থাকে । (8৮৭ হি. 5 
১০৯৪ খ্রি.) ফাতেমী খলীফা আল- 


বিভিন্ন মসজিদের খতীব ও প্রধানগণ, 
ধর্মীয়  প্রতিষ্ঠানদির ভারপ্রাপ্ত 
কর্মকর্তাগণ । এ উপলক্ষে খলীফা 
প্রাসাদের সামনের ব্যালকনীতে 
বসতেন । আসরের নামাযের পরে 
বিচারপতি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের 
সংগে আজহার মসজিদের গমন 
করতেন এবং সেখানে এক খতম 
কুরআন তিলাওয়াত পরিমাণ সময় 
বসতেন । মসজিদ ও প্রাসাদের 
মধ্যবর্তী স্থানে অভ্যাগত পদস্থ 
মেহমানগণ বসে খলীফাকে সালাম 
প্রদানের জন্য অপেক্ষা করতেন । এ 
সময়ে ব্যালকনির জানালা খুলে হাত 
নেড়ে খলিফা তাদের সালাম গ্রহণ 


মুসতানসিরের মৃত্যু হলে সেনাপতি 


করতেন । এরপর কারীগণ কুরআন 


আল-আফযাল ইবনে বদর আল- 
ছোট ছেলে ২১ বছর বয়স্ক আল- 
মুস্তালী খলীফা হন। সেনাপতি 
আফযাল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী 
হয়ে পড়েন। তিনি ৪৮৮ হিজরীতে 
ফাতেমীদের প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী 
উৎসব ও অন্যান্য জন্মদিনের উৎসব 
বন্ধ করে দেন। পরবর্তী কোন কোন 
ফাতেমী শাসক পুনরায় এসব উৎসব 
সীমিত পরিসরে চালু করেন, তবে 
ক্রমান্বয়ে ফাতেমীদের প্রতিপত্তি 
সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং এসব উৎসব 
জৌলুস হারিয়ে ফেলে 1২০ 


তিলাওয়াত করতেন এবং বক্তাগণ 
বক্তৃতা প্রদান করতেন । বক্তৃতা 
অনুষ্ঠান শেষ হলে খলীফার সহচরগণ 
হাত নেড়ে সমবেতদের বিদায়ী সালাম 
জানাতেন । খিড়কী বন্ধ করা হতো 
এবং উপস্থিত সকলে নিজ নিজ ঘরে 
ফিরতেন । এভাবেই তারা হযরত 
আলী (রাষি.)- এর জন্মদিনও পালন 


করত 


তৈরি করত, বিভিন্ন ধরণের খাবার, 
মিষ্টান্ন ইত্যাদি তৈরি করে বিতরণ করা 
হতো ।”২ 


৩. ঈদে মীলাদুনবী উদ্যাপন 
এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, 
হিজরী ৪র্থ শতাব্দী থেকেই ঈদে 
মীলাদুন্নবী উদযাপনের শুরু হয় ৷ তবে 
এখানে লক্ষণীয় যে, কায়রো এই 
উৎসব ইসলামী বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে 
পড়েনি । সম্ভবত ইসমাঈলী ফাতিমী 
শিয়াদের প্রতি সাধারণ মুসলিম 
সমাজের প্রকট ঘৃণার ফলেই তাদের এ 
উৎসবসমূহ অন্যান্য সুন্নী এলাকায় 
জনপ্রিয়তা পায়নি বা সামাজিক 
উৎসবের রূপ গ্রহণ করেনি । তবে 
এতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় 
৬ষ্ঠ হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধ (৫৫০-৬০০ 
খি.) থেকেই মিসর-সিরিয়া বা ইরাকের 
২/১ জন ধার্মিক মানুষ প্রতি বছর 
রবিউল আউআল মাসের প্রথমাংশে বা 
৮ বা ১২ তারিখে খানাপিনার মাজলিস 
ও আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে ঈদে 
মীলাদুন্নবী” পালন করতে শুরু 
করেন ২ 


তবে যিনি ঈদে মীলাদুনবীর প্রবর্তক 
হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং যিনি 
ঈদে মীলাদুন্নবীকে মুসলিম বিশ্বের 
অন্যতম উৎসব হিসেবে টড দানের 
কৃতিত্বের দাবিদার তিনি হচ্ছেন ইরাক 
অঞ্চলের ইরবিল প্রদেশের শাসক আবু 
সাঈদ কুকুবুরী [মৃত্যু ৬৩০ হি.)। 

তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা তার 
জীবনী ও ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্যাপনে 
তার পদ্ধতি আলোচনা করব । কিন্তু 
তার আগে আমরা যে যুগের 
প্রেক্ষাপটে তিনি এ উৎসবের প্রচলন 
করেন তা আলোচনা করব। 


(ক) যুগ-পরিচিতি 
চতুর্থ হিজরী শতকে ইসলামি জগতের 


আহমদ ইবনে আলী আল-মাকরীযী 


অবস্থা কি ছিল তা আমরা ইত€পূর্বে 


(৮৪৫হি.) এসব জনুদিন উৎসবের 


আলোচনা করেছি । পরবর্তী সময়ে 


বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, “এসব 


অবস্থার আরও অবনতি ঘটে । ৬ষ্ঠ 


জন্মদিনের উৎসব ছিল তাদের খুবই 
বড় ও মর্যাদাময় উৎসব সময় । এ 


হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ৭ম 
হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত 


সময়ে মানুষেরা সোনা ও রূপার স্মারক 


সময়কাল ছিল মুসলিম উম্মার জন্য 


ডিসেম্ব১৪ ____'্। আত্তর্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 


দুর্দিন ও মুসলিম ইতিহাসের এক 
বেদনাদায়ক অধ্যায় । এ সময়ে অভ্যন্ত 


করেন । এ হামলার মাধ্যমে এশিয়া 


আল্লামা যাহাবী [মৃত্যু ৭৪৮ হি.) 


মাইনর ও সিরিয়া-প্যালেস্টাইনের 


রীণ দুর্বলতা ও বাইরের শক্রর 
আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় বিশাল মুসলিম 
রাজত্বের অধিকাংশ এলাকা । ষ্ঠ 
হিজরী শতাব্দী মাঝামাঝি এসে আমরা 
দেখতে পাই যে, এসব অভ্যন্তরীণ 
সমস্যার পাশাপাশি আরও একটি 
কঠিন সমস্যা মুসলিম উম্মাহর সামনে 
এসেছে, তা হলো বাইরের শক্রর 
আক্রমণ, বিশেষ করে পশ্চিম থেকে 
ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আক্রমণ 
এবং পূর্ব থেকে তাতার ও মোগলদের 
আক্রমণ | ক্রুসেড যুদ্ধের শুরু হয় 
হিজরী ৫ম শতাব্দীর (খ্রিস্টিয় একাদশ 
শতাব্দীর) শেষদিকে । ইসলামের 
আবির্ভাবের পর থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন 
ইউরোপে খিস্টান ধর্মযাজকগণ 
বিভিন্নভাবে ইসলাম ও মুসলিম- 
বিরোধী প্রচারণা করতে থাকেন । তারা 
বলতে থাকে যে, মুসলিমগণ মূর্তিপূজা 
করেন, তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- 
এর পুজা করেন, নরমাংশ ভক্ষণ 


হতে থাকে | পাশাপাশি মুসলিমদের 
স্পেন বিজয় ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন অংশ বিজয় ইউরোপের খিস্টান 
শাসকদেরকে ভীত করে তোলে । তীরা 
তাদের অভ্যন্তরের ধর্মীয়, রাজনৈতিক 
ও জাতিগত বিভেদ ও শক্রতা ভুলে 


বিভিন্ন রাজ্য খিস্টানরা দখল করে 
এবং কয়েকটি খিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করে ১ 


পরবর্তী ২০০ বছরের ইতিহাস 
ইউরোপীয় খিস্টান বাহিনীর উপরূ্পরি 
হামলা ও মুসলিম প্রতিরোধের 
ইতিহাস | এ সময়ে খিস্টানগণ মিসর, 
সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে 


বলেন, “তাতাররা এসব জনপদে কত 
মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে এ 
প্রশ্ন অবান্তর ও অর্থহীন, বরং প্রশ্ন 
করতে হবে, তারা কতজনকে না মেরে 
বাচিয়ে রেখেছিল 1২৭ 

৬৫৬ হিজরীতে (১২৫৮ খি.) হালাকু 
খানের নেতৃত্বে তাতাররা মুসলিম 
সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ও রাজধানী 
বাগদাদ ধ্বংস করে । ৪০ দিনব্যাপী 


খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 


গণহত্যায় তারা বাগদাদের প্রায় ২০ 


দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম শাসকগণ 


লক্ষ মানুষকে হত্যা করে 1২৮ পরবর্তী 


বিভিন্নভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন 


শতাব্দীর এতিহাসিক আল্লামা যাহাবী 


এবং সর্বশেষ ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর 


(মৃত্যু ৭৪৮ হি.) লিখেছেন, 'হালাকু 


শেষদিকে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী 


মৃতদেহ গণনা করতে নির্দেশ দেয়া 


অধিকাংশ খিস্টান রাজ্যের পতন ঘটান 


গণনায় মৃতদেহের সংখ্যা হয় ১৮ 


এবং প্যালেষ্টাইন ও অধিকাংশ আরব 
এলাকা থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত 
করেন ।২৫ 

এরপরেও মিসর, সিরিয়া ও লেবানন 
এলাকায় ক্রুসেডারদের কয়েকটি ছোট 
ছোট খ্রিস্টান রাজ্য রয়ে যায়। তা 
ছাড়া ইউরোপ থেকে মাঝেমাঝে 
ক্রুসেড বাহিনীর আগমন ও বিভিন্ন 
মুসলিম অঞ্চলে আক্রমণ অব্যহত 
থাকে ৬ যে সময়ে মুসলিমরা 
দখলদার ক্রুসেড বাহিনীর কবল থেকে 
বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলকে মুক্ত করছেন, 
সে সময়ে, ৭ম হিজরী শতকের (১৩শ 


লক্ষের কিছু বেশি । তখন (নিহতের 
সংখ্যায় তৃপ্ত হয়ে) হালাকু হত্যাকাণ্ড 
থামানোর ও নিরাপত্তা ঘোষণার নির্দেশ 


বাইরের শক্রর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ 
কলহ ও দুর্বলতা এ যুগে মুসলিম 
সমাজগুলোকে বিপর্যস্ত করে তোলে । 
কোন কোন আঞ্চলিক শাসক নিজের 
এলাকায় কিছু শান্তি-শৃঙ্খলা ও 
স্থিতিশীলতা আনতে পারলেও 
সার্বিকভাবে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের 
আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে 1% 


পরবর্তী শতাব্দীর প্রখ্যাত এতিহাসিক 


খিস্টিয় শতকের) শুরুতে মুসলিম 


পোপের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনের 


আল্লামা ইবনে কসীর (৭৭৪ হি.), 


সম্রাজ্যের পূর্বদিক থেকে তাতারদের 


পবিভ্রভূমি উদ্ধারের নামে লক্ষ লক্ষ 


যিনি নিকট থেকে এ যুগের ঘটনাবলি 


বর্বর হামলা শুরু হয়। চেঙ্গিশ খানের 


সৈনিকের এক্যবদ্ধ ইউরোপীয় বাহিনী 


নেতৃত্বে তাতার বাহিনী সর্বপ্রথম ৬০৬ 


নিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর 
আক্রমণ চালাতে থাকেন । ৪৯১ ও 
৪৯২ হিজরী সালে (১০৯৭ ও ১০৯৮ 
খ্রি). প্রথম ক্রুসেড বাহিনীর দশ 
লক্ষাধিক নিয়মিত সৈনিক ও 
স্বেচ্ছাসেবক এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া 
এলাকায় বিভিন্ন মুসলিম দেশে হামলা 
করে । এ হামলায় প্রায় ২০ সহস্রাধিক 
মুসলিম সাধারণ নাগরিক নিহত হন । 
ক্রুসেড বাহিনী নির্বিচারে নারী-পুরুষ 
ও শিশুদের হত্যা করে। তারা 
ক্ষেতখামার ও ফসলাদিও ধ্বংস 


হিজরীর দিকে (১২০৯ থি.) মুসলিম 


জেনেছেন, তাতারদের নারকীয় 
বর্বরতার বর্ণনা দেওয়ার একপর্যায়ে 
লিখেন, ৬১৭ হিজরী (১২২০ থি.) 


রাজত্ের পূর্বাঞ্লে হামলা চালাতে শুরু 


চেঙ্গিশ খান ও তার বাহিনীর বর্বর 


করে । শিগগিরই তারা বিভিন্ন মুসলিম 
জনপদে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস 
করতে থাকে । মানব-ইতিহাসের 


হামলা সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস 
করে। ১ বছরের মধ্যে তারা প্রায় 
সমগ্র মুসলিম জনপদ দখল করে নেয় 


বর্বরতম হামলায় তারা এসব 


(বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বাদ 


জনপদের সকল প্রাণীকে নির্বিচারে 
হত্যা করতে থাকে | বস্তুত তাতাররা 


ছিল)। তারা এ বছরে বিভিন্ন বড়বড় 
শহরে মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের 


মধ্য এশিয়া, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও 


অগণিত মানুষকে হত্যা করে | মোটের 


এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ মুসলিম 


ওপর তারা যে দেশেই প্রবেশ করেছে 


জনপদ শাব্দিক অর্থেই বিরাণ করে 
দেয়। পরবর্তী শতাব্দীর এঁতিহাসিক 


সেখানকার সকল সক্ষম পুরুষ ও 
অনেক মহিলা ও শিশুকে হত্যা 
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করেছে । গর্ভবতী মহিলাদেরকে হত্যা 
করে তাদের পেট ফেড়ে গর্ভস্থ শিশুকে 


সমাজে চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 


ইসলামের প্রথম যুগে “সামা' বা শ্রবণ 


রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অশান্তি 


বের করে হত্যা করেছে । যেসব দ্রব্য 
তাদের প্রয়োজন তা তারা লুটপাট 
করেছে । আর যা তাদের দরকার নেই 
তা তারা পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। 
ঘর-বাড়ি সবই তারা ধ্বংস করেছে বা 
পুড়িয়ে দিয়েছে । মানব-সভ্যতার শুরু 
থেকে এ পর্যস্ত এত ভয়াবহ বিপর্যয় ও 
বিপদ কখনো মানুষ দেখেনি 
ইতিহাসে এতবড় বর্বরতার কোন 
বিবরণ আর পাওয়া যায় না 1৩১ 


বিরাজ করছিল, যা ধমীয়, শিক্ষা ও 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্থবিরতা ও 
নাঃ নিয়ে আসে । রাজনৈতিক, 
ও অর্থনৈতিক 
অস্থিতি সামা লতার কারণে সাংসক্কাতি 
শিক্ষার অঙ্গনে স্থবিরতা রে! 
মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন খিষ্টান 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে 
মুসলিমগণ বিভিন্ন খিস্টান ধর্মীয় ও 
সামাজিক আচার আচরণ দ্বারা 


এভাবে তাতারদের আগ্রাসন, ক্রুসেড 


প্রভাবিত হন। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলীয় 


হামলা, সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলার 


তাতার ও অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের 


অবনতি সমগ্র মুসলিম জাহানকে 
এমনভাবে গ্রাস করে যে, ৬২৮ 


মানুষেরা মুসলিম সম্রাজ্যের বিভিন্ন 
এলাকা দখল করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন 


হিজরীর (১২৩১ খ্রি.) পরে অনেক 
বছর মুসলিমরা ইসলামের পঞ্চম 


এবং তাদের আচার আচরণ ও বিশ্বীস- 
কুসংস্কার মুসলিম সমাজে প্রবেশ 


রোকন হজ পালন করতে পারেনি । 
এতিহাসিক ইবনে কসীর রেহ.) 


করে । সর্বোপরি শিক্ষার ক্ষেত্রে 
স্থবিরতা আসার ফলে সমাজের মধ্যে 


লিখছেন, “৬২৮ হিজরীতে মানুষেরা 
হজ আদায় করেন । এরপরে যুদ্ধবিগ্হ, 


অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও বিভিন্ন ধরণের 
কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে । 


তাতার ও ক্রুসেডারদের ভয়ে আর 
কেউ হজে যেতে পারেননি । ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন ।”২ 

ইসলামি অনুশাসনের অবহেলা, পাপ- 
অনাচারের প্রসার, প্রশাসনিক দুর্বলতা, 
জুলুম অত্যাচারের সয়লাবের কারণে 
মুসলিমদের মধ্যে নেমে আসে ঈমানী 
দুর্বলতা | তাতারভীতি তাদেরকে গ্রাস 
করে। ইমাম ইবনে কসীর (রহ.) 
লিখেছেন, “তাতারভীতি মানুষদেরকে 
এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে, একজন 
তাতার সৈনিক একটি বাজারে প্রবেশ 
করে, যেখানে শতাধিক মানুষ ছিল, 
তাতার সৈন্যটি একজন একজন করে 
সকল মানুষকে হত্যা করে বাজারটি 
লুট করে, খুনের এ হোলি খেলার মধ্যে 
একজন পুরুষও ওই তাতারটিকে বাধা 
দিতে এগিয়ে আসতে সাহস 
পায়নি 5১ 


এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, 
হিজরী ৬ষ্ট ও ৭ম শতকের মুসলিম 


সবকিছুর মধ্যেও কিছু কিছু রাজ্যের 
পৃষ্ঠপোষকতা ও তৎকালীন আলেম 
সমাজের চেষ্টায় ইলমের প্রসার ও 
ইসলামি মূল্যবোধের দিকে আহ্বানের 
প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে । তবে বিশাল 
মুসলিম-সমাজের প্রয়োজনের তুলনার 


অস্থিরতা, অজ্ঞতা ও অবক্ষয়ের ফলে 
সমাজে আলেমদের আবেদন কমতে 
থাকে । ফলে বিভিন্ন ধরণের ইসলাম- 
বিরোধী কর্ম সমাজে প্রবেশ করে। 
সমাজের সাধারণ মানুষই নয় ধার্মিক 
মানুষেরাও এমন অনেক কাজ করতে 
থাকেন যা শরীআত-সঙ্গত নয় এবং 
ইসলামের প্রথম যুগে কোন ধার্মিক 


বলতে শুধু কুরআন শ্রবণ ও রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জীবনী, কর্ম ও বাণী 
শ্রবণকেই বোঝান হত। এসবই 
তাদের মনে আল্লাহর ভালোবাসা ও 
নবীর ভালোবাসার জোয়ার 
করত । কোন মুসলিম কখনই আল্লাহর 
নৈকট্য অর্জনের জন্য বা হদয়ে 
আল্লাহর ভালোবাসা তৈরির দোহাই 
দিয়ে গান শুনতেন না। সমাজের 
বিলাসী বা অধার্মিক মানুষদের মধ্যে 
বিনোদন হিসেবে গান-বাজনার প্রচলন 
ছিল, কিন্তু আলেমগণ তা হারাম 
জানতেন । কখনই এসব কর্ম আল্লাহর 
নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বলে গণ্য 
হয়নি। তারা সকলেই মূলত কুরআন- 
সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন করা ও 
অর্জিত জ্ঞানের আলোকে জীবন 
পরিচালনার ওপর গুরুত্ব প্রদান 
করতেন 15 


কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিমবিশ্বের 
সার্বিক অস্থিরতা, ফিকহ, হাদীস ও 
অন্যান্য ইসলামি জ্ঞান চর্চার অভাব, 
বিজাতীয় প্রভাব ইত্যাদি কারণে কিছু 
কিছু মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অনাচার 
প্রবেশ করে | এদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে 
গান-বাজনা, নর্তন-কুর্দন ইত্যাদি 
অনাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে । 
গান-বাজনা এক পর্যায়ে ধার্মিক 
মানুষদের ধর্মকর্মের অংশ হয়ে যায় । 
তারা একে “সামা” বা শ্রবণ বলতেন । 
তারা গানের তালে তালে নাচতে 
থাকতেন এবং অনেকেই আবেগে 
নিজের পরিধেয় কাপড়-চোপড় ছিড়ে 
ফেলতেন । কেউ বাজনাসহ, কেউবা 
বাজনা ব্যতিরেকে গান গেয়ে ও নেচে 
নিয়মিত “সামার মাজলিস করতেন । 
কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, এসব 
গান-গজল আল্লাহভক্তদের মনে 
আল্লাহর ভালোবাসার জোয়ার সৃষ্টি 
করত । তারা সামাকে আল্লাহপ্রাপ্তির 


“সামা, বা গান-বাজনার প্রসারের 
একটি উদাহারণের মাধ্যমে এ অবস্থা 
ব্যাখ্যা করতে চাই, কারণ মীলাদ 


ও আল্লাহপ্রেম অর্জনের অন্যতম 
মাধ্যম মনে করতেন । আর এটা জানা 
কথা যে, সমাজে যখন কোন কাজ 


অনুষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বুঝতে তা 
আমাদের সাহায্য করবে । 


ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়, 
বিশেষত ধার্মিক ও ভালো মানুষদের 
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মধ্যে, তখন অনেক আলেম এসব 


(খ) প্রবর্তক 


কর্মের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করেন 
এবং এগ্তলোকে জায়েয বা ইসলাম- 
সম্মত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন । 
গান-বাজনার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা 
হয়। কোন কোন আলেম সূফীদের 
প্রতি সম্মানহেতু এবং হৃদয়ে গানের 
ফলে যে আন্লাহর ভালোবাসার 
তথাকথিত আবেশ ও আনন্দ পাওয়া 
যায় তার দিকে লক্ষ করে এগুলোর 
পক্ষে মিথ্যা ওকালতি করেছেন । 
যেমন- প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযালী 
(৫০৫ হি.) । তিনি তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্বীন গ্রন্থে সুদীর্ঘ 
আলোচনার মাধ্যমে গান-বাজনা ও 
নর্তন-কুর্দনের পক্ষে যুক্তি-প্রমান পেশ 
করার চেষ্টা করেছেন । তবে তিনি 
স্বীকার করেছেন যে, এসব কর্ম 


আগেই বলেছি যে, মিসরের শিয়া 


ধার্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
অনেক মাদরাসা ও জনকল্যাণমূলক 


শাসকগণ প্রথম ঈদে মীলাদুনববীর 


প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করেন । 


প্রবর্তন করেন । ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের 
শেষ দিকে মিসরের বাইরেও কোন 
কোন ধর্মপ্রাণ মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে 
প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের 
প্রথম দিকে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন 
করতে শুরু করেন । তবে ইরবীলের 
শাসক আবু সাঈদ কুকুবুরীর মাধ্যমেই 
এ উৎসবকে সুনী জগতে এবং সমগ্র 
মুসলিমবিশ্বে জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত 
হয়। এজন্য বিভিন্ন সীরাতুননবী- 
বিশেষজ্ঞ ও এঁতিহাসিকগণ তাকেই 
ঈদে মীলাদুনববীর প্রবর্তক হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন | কারণ তিনিই প্রথম 
এ উৎসবকে বৃহৎ আকারে পালন 


রাসূলুল্লাহ সো.)-এর যুগ ও সাহাবী, 
তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগে 
প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না 15৫ 
অপরদিকে সত্যনিষ্ঠ আলেম-সমাজের 
বহুল প্রচলনকে মেনে নিতে পারেননি । 
তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ ও 


করতে শুরু করেন এবং সাধারণের 
মধ্যে এ উৎসবের প্রচলন ঘটান । 
আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ 
সালেহী শামী (মৃত্যু: ৯৪২ হি. ₹ 


বীরত্ব ও ধার্মিকতার এই পরিবেশে 
কৃকুবুরী ৫৪৯ হিজরী, (১১৫৪ খি.) 
জন্গ্রহণ করেন ।* তীর বয়স যখন 
মাত্র ১৪ বছর তখন ৫৬৩ হিজরী সনে 
(১১৬৮ খ্রি.) তার পিতা মারা যান ।৯৭ 
পিতার মৃত্যুর পরে কুকুবুরী ইরবীলের 
শাসনভার গ্রহণ করেন ১ তিনি 
অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে আতাবিক 

কায়মাঘ তার 
অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত হন 1৯২ উক্ত 
অভিভাবক কিছুদিনের মধ্যেই 
কুকুবুরীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন 
এবং শাসনকার্ষ 
পরিচালনায় অযোগ্যতার অভিযোগে 
ক্ষমতাচ্যুত করে তার ভাই ইউসুফকে 
ক্ষমতায় বসান 15 কুকুবুরী তখন 
ইরবীল ত্যাগ করে ইরাকের মাওসিল 
অঞ্চলের শাসক সাইফউদ্দীন গাযী 
ইবনে মাউদুদের নিকট গমন করেন । 


১৫৩৬ খ্রি.) তার প্রখ্যাত সীরাতুন্নবী 


তিনি কুকুবুরীকে মাউসিলের শাসনাধীন 


গ্রন্থে সীরাহ শামীয়া ঈদে মীলাদুন্নবী 


সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের 
যুগকেই প্রামাণ্য বলে মনে করেছেন, 
এসব যুগে যেহেতু গান-বাজনা, নর্তন- 
কুর্দন ইত্যাদি কখনই আল্লাহর পথের 
পথিকদের কর্ম ছিল না, বরং সমাজের 
পাপী অশ্বীলতায় লিপ্ত লোকেদের কর্ম 
ছিল, তাই সুফী ও জাহেলদের মধ্যে 
বহুল প্রচলন সত্ত্বেও তারা এসব মেনে 
নেননি, বরং তা রোধ করার চেষ্টা 
করেছেন। তবে পূর্বোক্ত ইসলামি 
বিশ্বের সার্বিক অবস্থা সামনে নিলে সে 
যুগের আলেমদের সংস্কারমূলক 


পালনের আহ্বান জানাতে গিয়ে 
আলোচনার প্রথম দিকে লিখছেন, 
সর্বপ্রথম যে বাদশাহ এ উৎসব 
উদ্ভাবন করেন তিন হলেন, ইরবীলের 
শাসক আবু সাঈদ কুকুবুরী ।”** 

আল্লামা যাহাবী কুকুবুরীর পরিচিতি 
প্রদান করতে গিয়ে লিখছেন, “ধার্মিক 
সুলতান সম্মানিত বাদশাহ 
মুযাফ্ফরউদ্দীন আবু সাঈদ কুকুবুরী 


হাররান অঞ্চলের শাসক হিসেবে 
নিয়োগ করেন * কিছুদিন হাররানে 
অবস্থান করার পরে তিনি যে যুগের 
প্রসিদ্ধ বীর, মিসর ও সিরিয়ার শাসক 
গাজী সালাহ উদ্দীন আল-আইয়ুবী 
(রহ.)-এর দরবারে যোগ দেন । তিনি 
সালাহ উদ্দীন (রহ.)-এর সাথে বিভিন্ন 


কুকুবুরীর বীরত্বে 
কর্তব্যনিষ্ঠায় এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি 
তার বোন রাবীয়া খাতুনের সাথে 


ইবনে আলী ইবনে বাকতাকীন ইবনে 


কুকুবুরীর বিয়ে দেন এবং তাকে 


মুহাম্মদ আল-তুরকমানী ।+ তারা 


কাজের সীমাবদ্ধতা আমরা সহজেই 
বুঝতে পারি। তারা রাষ্ট্রীয় সমর্থন 
থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সমাজে 
অজ্ঞতার প্রভাব ছিল বেশি । তা সত্বেও 
তারা সেই যুগে ইসলামের আলোর 
মশাল জ্বালিয়ে রেখেছেন, সমাজের 
মানুষদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা 
প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তারাই 
ছিলেন দীনের সঠিক মশাল | আল্লাহ 
তাদেরকে রহমত করুন । 


তুকী বংশোদ্ভুত । তার নামটিও তুকী । 
তুকী ভাষায় কুকুবুরী শব্দের অর্থ “নীল 
নেকড়ে" |” 
তার পিতা আলী ইবনে বাকতাকীন 
ছিলেন ইরাকের ইরবীল অঞ্চলের 
শাসক | তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর 
যোদ্ধা ছিলেন । ক্রুসেড যোদ্ধাদের 
থেকে অনেক এলাকা জয় করে তার 
শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। তিনি 


হাররান ও রুহা অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত 
করেন ।*« ৫৮৩ হিজরীতে (১১৮৭ 
খি.) হিত্রীনের যুদ্ধে সালাহ উদ্দীন 
আইয়ুবী (রহ.)-এর মুসলিম বাহিনী 
সম্মিলিত খিস্টান ক্রুসেড বাহিনীকে 
শোচনীয়রপে পরাজিত করে এবং 
জেরুজালেম ও সমগ্র প্যালেস্টাইন 
থেকে রা বাহিনীর চুড়ান্ত 
পরাজয়ের সূচনা করে। এ যুদ্ধে 

কুকুবুরী_ অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন 
করেন । এ সময়ে তার ভাই ইরবীলের 
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শাসক ইউসুফ মারা যান। তখন 


হলো ঈদে মীলাদুননবী উদযাপনের 


সালাহ উদ্দীন কুকুবুরীকে পুনরায় 
ইরবীলের, শাসনক্ষমতা প্রদান 
করেন ।৯৬ 


কুকুবুরী অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। 
পরবর্তী শতাব্দীর প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
ইমাম যাহাবী (মূ: ৭৪৮ হি.) বলেন, 
“যদিও তিনি কু) একটি ছো২্ট 
রাজ্যের রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন 
দানশীল, সমাজ-কল্যাণে ব্রত ও 
মানবসেবী বাদশাহদের অন্যতম 
প্রতি বছর ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের 
জন্য তিনি যে পরিমান অর্থব্যয় 
করতেন তা সবার মুখে প্রবাদের মত 


উচ্চারিত হত ।%৭ তিনি শাসন কার্য 


পরিচালনার ফাকে ফাকে আলেমদের 
নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা 
করতেন 1৯৮ 

আবু সাঈদ কুকুবুরীর সমসাময়িক 
এঁতিহাসিক আল্লামা ইয়াকৃত আল- 
হামাবী (মৃত্যু ৬২৬ হি.) কুকুবুরীর 
বর্ণনা দিকে গিয়ে লিখেছেন, “আমীর 
মুযাফ্র উদ্দীন কুকুবুরী এ ইরবীল 


শহরের উন্নয়নমূলক _ প্রভূত কর্ম 


করেন। এ আমীরের চরিত্র 
বৈপরিত্যময়। একদিকে তিনি 
প্রজাদের ওপর অনেক জুলুম অত্যাচার 
থেকে সম্পদ সংগ্রহ করেন। 
অপরদিকে তিনি কুরআন পাঠক ও 
ও অসহায়দের জন্য তার দানের হাত 
খুবই প্রশস্ত। কল্যাণকর্মে তিন 
মুক্তহস্তে ব্যয় করেন, অমুসলিমদের 
নিকট বন্দী মুসলিমদেরকে টাকার 
বিনিময়ে মুক্ত করেন 1১৯ 

কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রায় 
৮২ বছর বয়সে কুকুবুরী ৬৩০ হিজরীর 
৪ রামাযান (১৩ জুন ১২৩৩ খি.) মারা 
যান ।+* তার সুদীর্ঘ কর্মময় র 
অন্যতম কর্ম যা তাকে সমসাময়িক 
সকল শাসক থেকে পৃথক করে 
রেখেছে এবং_ ইতিহাসে তাকে 
বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রেখেছে তা 


উপরে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা 


প্রচলন । তিনি ৫৮৩ থেকে ৬৩০ পর্যন্ত 
দীঘ প্রায় ৪৫ বছরের শাসনামলের 
কোন বছরে প্রথম এ অনুষ্ঠান শুরু 
করেন তা সঠিকভাবে জানতে পারিনি । 
প্রখ্যাত বাঙালী আলেমে দীন, 
মাওলানা মুহাম্মম বেশারতুল্াহ 
মেদিনীপুরী উল্লেখ করেছেন যে, 
হিজরী ৬০৪ সাল থেকে কুকুবুরী 
মীলাদ উদ্যাপন শুরু করেন ।১ তিনি 
তার এ তথ্যের কোন সুত্র প্রদান 
করেননি | এতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে 
প্রতিয়মান হয় যে, ৬০৪ হিজরীর 
আগেই কুকুবুরী মীলাদ উদ্যাপন শুরু 
করেন । ইবনে খন্লিকান লিখেছেন, 
৬০৪ হিজরীতে ইবনে দেহিয়া 
খোরাসান যাওয়ার পথে ইরবীলে 
আসেন | সেখানে তিনি দেখেন যে, 
বাদশাহ মুযাফ্ফর উদ্দীন কুকুবুরী 
অতীব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে 
মীলাদ উদ্যাপন করেন এবং এ 
উপলক্ষ্যে বিশাল উৎসব করেন । তখন 
তিনি তার জন্য এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ 
রচনা করেন 1৫২ 
এ থেকে স্পষ্ট যে, ইবনে দেহিয়া 
৬০৪ হিজরীতে ইরবীলে আগমনের 
কিছু পূর্বেই কুকুবুরী মীলাদ উদ্যাপন 
শুরু করেন, এজন্যই ইবনে দেহিয়া 
ইরবিলে এসে তাকে এই অনুষ্ঠান 
উদ্যাপন করতে দেখতে পান | তবে 


আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে হাসান, 
ইবনে দেহিয়া আল-কালবী (৬৩৩ 
হি.), যার গ্রন্থ পরবর্তীতে “মীলাদ' 
কেন্দ্রীক অসংখ্য গ্রন্থ রচনার উৎস 
ছিল । মীলাদের উপরে লিখিত গ্রন্থের 
জন্য কুকুবুরী তাকে এক হাজার দীনার 
[বর্ণ মুদ্রা) পুরস্কার প্রদান করেন 1: 
ইবনে দেহিয়া ৫৪৪ হিজরীতে (১১৫০ 
খ্রি.) জন্গ্রহণ করেন এবং ৬৩৩ 
হিজরীতে (১২৩৫ খ্রি.) মিসরে মারা 
যান। প্রায় ৯০ বছরের জীবনে তিনি 
তৎকালীন মুসলিমবিশ্বের প্রায় সর্বত্র 
ভ্রমণ করেন । তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা 
করেন এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
তার অবদান রাখেন । তবে লক্ষ্যণীয় 
যে ঈদে মীলাদুননবীর প্রথম পুস্তক 
লেখক ইবনে দেহিয়া সমসাময়িক বা 
পরবর্তী আলেম ও লেখকদের প্রশংসা 
অর্জন করতে পারেননি । বরং সকল 
এতিহাসিক ও লেখক তীর কর্মময় 
জীবনের বর্ণনার পাশাপাশি তার কিছু 
কিছু আচরণ ও কর্মের সমালোচনা 
করেছেন । আল্লামা জিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ 
ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আল-মাকদেসী 
(৫৬৯-৬৪৩ হি.) বলেছেন, 'আমি 
ইস্পাহানে তাকে দেখেছি । তবে তার 
থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিনি । কারণ 
তার অবস্থা আমার ভালো লাগেনি । 


উদ্যাপনটি ৬০৪ হিজরীর বেশি আগে 
শুরু হয়নি বলেই মনে হয়, কারণ 
বিষয়টি ইবনে দেহিয়া আগে জানতেন 
না, এতে বোঝা যায় তখনো তা 
পার্শবর্তী দেশগুলিতে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেনি । এতে আমরা অনুমান করতে 
পারি যে, কুকুবুরী ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের 
শেষ দিকে বা ৭ম শতকের 
শুরুতে (৫৯৫-৬০৩ হিজরী) মীলাদ 


পালন শুরু করেন । 

(গ) প্রথম মীলাদ গ্রন্থ লেখক 

মীলাদ অনুষ্ঠান প্রচলন করার ক্ষেত্রে 
আরেক ব্যক্তিত্বের অবদান আলোচনা 


তিনি ইমামদের খুবই নিন্দামন্দ 
করতেন 1৮৪ 


আল্লামা যাহাবী লিখেছেন, “তিনি 
বিভিন্ন ইসলামি শাস্ত্রে পান্তিত্যের 
অধিকারী ছিলেন, আরবী ভাষা ও 
হাদীস শাস্ত্রে তিনি বিশেষ জ্ঞানের 
অধিকারী ছিলেন, তবে তিনি হাদীস 
বর্ণনাকারী হিসেবে জয়ীফ বা দুর্বল 
ছিলেন 1৫৫ 

তার এই স্বভাবের কারণে তিনি যখন 
মরক্কো ও তিউনিসিয়া অঞ্চলে অবস্থান 
করছিলেন তখন সে দেশের আলেমগণ 
একত্রে তার বিরুদ্ধে, তাকে 


না করলে সম্ভবত আলোচনা অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে । তিনি হলেন মীলাদুননবীর 


অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা দিয়ে একটি 
ঘোষণাপত্র লিখেন 1৬ 
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এঁতিহাসিক আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে 
আবদুল গনী ইবনে নুকতা (৬২৯ হি.) 


বানোয়াট সনদ বলে দিলে আপনার কি 


আল্লামা ইবনে কসীর (৭৭৪ হি.) 


ক্ষতি হতো? সুলতান ও তার দরবারের 


লিখেছেন, “তিনি বড় জ্ঞানী ও মর্যাদার 


সবাই জাহেল, তারা কিছুই বুঝতে 


অধিকারী হিসেবে সমাজে পরিচিত 


পারত না । তাতে আপনাকে “জানি না' 


ছিলেন । কিন্তু তিনি নিজের বিষয়ে 


বলতে হতো না এবং উপস্থিত 


এমন অনেক বিষয় দাবি করতেন যা 


সভাসদদের কাছে আপনার মর্যাদা 


ছিল একেবারেই অবাস্তব | তিনি দাবি 


বৃদ্ধি পেত । উক্ত আলেম বলেন, ইবনে 


করতেন যে, সহীহ মুসলিম ও সুনানে 


দেহিয়ার এই কথায় আমি বুঝতে 


তিরমিযী তার মুখস্ত রয়েছে । একজন 
পরীক্ষামূলকভাবে সহীহ 
তিরমিষীর কয়েকটি হাদীস ও কয়েকটি 
বানোয়াট বা মাওযু হাদীস একত্রে 
লিখে তাকে দেন । তিনি হাদীসগুলো 
পৃথক করতে বা কোনটি কোন 


কিতাবের হাদীস তা জানাতে 
পারেননি 1৫৭ 
আল্লামা যাহাবী বলেন, “তার 


গ্রন্থাবলির মধ্যে সহীহ ও জয়ীফ 
বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় রয়েছে 
যা খুবই আপত্তিকর 1” 


আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী 
(৮৫২ হি.) এতিহাসিক ইবনে নাজ্জার 
(৬৪৩ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, 
“আমরা দেখেছি, সকল মানুষ একমত 
ছিলেন যে, ইবনে দেহিয়া মিথ্যা কথা 
বলেন এবং বিভিন্ন অসত্য দাবি 
করেন 1৮৯ 


ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) অন্য 
এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, “তার 
সমসাময়িক এক আলেম বলেন, 
একদিন আমি সুলতানের দরবারে 
ছিলাম, যেখানে ইবনে দেহিয়াও 
ছিলেন । সুলতান আমাকে একটি 
হাদীস জিজ্ঞাসা করলে আমি হাদীসটি 
বলি। তখন তিনি আমাকে হাদীসটির 
সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন । আমি 


পারলাম তিনি মিথ্যা বলতে পরোয়া 
করেন না । 


ইবনে হাজার আসকালানী রেহ.) অন্য 
একজন সমসাময়িক আলেমের উদ্ধৃতি 
দিয়ে উল্লেখ করেছেন, “ইবনে দেহিয়া 
যখন ইস্পাহানে আসলেন তখন 
আমার পিতার খানকায় আসতেন 
আমার আববা তাকে খুবই সম্মান 
করতেন । একদিন তিনি আমার 
আববার কাছে একটি জায়নামায নিয়ে 
আসেন এবং জায়নামাজটি তার সামনে 
রেখে বলেন, এ জায়নামাযে আমি এত 
এত হাজার রাকাআত নামায আদায় 
করেছি এবং আমি কাবা শরীফের 
মধ্যে এ জায়নামাযে বসে কয়েকবার 
কুরআন করীম খতম করেছি । আমার 
আববা খুবই খুশি হয়ে জায়নামাযটি 
গ্রহণ করেন এবং মাথায় রাখেন ও চুমু 
খেতে থাকেন । তিনি এ হাদিয়া পেয়ে 
খুবই খুশি হন। এ দিকে 
কাকতালীয়ভাবে সন্ধ্যার দিকে একজন 
ইস্পাহানী স্থানীয় ব্যক্তি আমাদের 
কাছে আসেন । তিনি কথাপ্রসঙ্গে 
বলেন, আপনাদের খানকায় যে 
মরোক্ধীয় আলেম আসেন তীকে 
দেখলাম বাজার থেকে অনেক দামে 
একটি খুব সুন্দর জায়নামায কিনলেন 
তখন আমার আববা (একটু খটকা 
লাগায়) ইবনে দেহিয়ার প্রদত্ত 
জায়নামাঘটি আনতে বলেন 


তখন হাদীসটির সনদ মনে করতে 


জায়নামাঘটি দেখে ওই ব্যক্তি কসম 


পারি না এবং আমার অপারগতা 


করে বলে যে, সে এ জায়নামাযটিই 


জানাই । পরে আমি দরবার ত্যাগ 
করলে ইবনে দেহিয়া আমার সাথে 
আসেন এবং বলেন, যখন সুলতান 
আপনাকে সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলেন তখন যে কোন একটি 


কিনতে দেখেছে ইবনে দেহিয়াকে 
এতে আমার আববা চুপ হয়ে যান 
এবং আমাদের মন থেকে ইবনে 
দেহিয়ার প্রতি সকল সম্মান চলে 
যায় € 


লিখেছেন, “ইবনে দেহিয়া সম্পর্কে 
অনেকে অনেক কিছু বলেছেন । বলা 
হয় তিনি মাগরিবের নামায কসর 
করার বিষয়ে একটি মিথ্যা হাদীস 
বানিয়ে বলেছেন । আমার ইচ্ছা ছিল 
হাদীসটির সনদ দেখব, কারণ সকল 
মুসলিম আলেম একমত যে, 
মাগরীবের নামায কসর হয় না আল্লাহ 
আমাদেরকে এবং তাকে দয়া করে 
ক্ষমা করে দিন ৬১ 


ইবনে দেহিয়ার মিথ্যাচার সম্পর্কে 
একটি বিবরণ প্রদান করেছেন 
সমসাময়িক এতিহাসিক ইবনে 
খল্িকান (৬৮১ হি.) | ইবনে দেহিয়ার 
প্রতি তার অগাধ আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল 
বলে তার লেখা থেকে প্রতীয়মান হয় । 
তার লেখা মীলাদের বইটি তিনি ৬২৫ 
হিজরীতে কুকুবুরীর দরবারে বসে 
পড়তে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত 
মনে করতেন | কিন্তু তিনি আশ্চার্য 
হন যে, উক্ত বইয়ের শেষে ইবনে 
দেহিয়া একটি বড় আরবি কসীদা 
লিখেছেন কুকুবুরীর প্রশংসায় । তিনি 
দাবি করেছেন যে, কসীদাটি তিনি 
নিজে লিখেছেন । কিন্তু পরবর্তীকালে 
ইবনে খাল্লিকান জানতে পারেন যে, 
কবিতাটি সিরিয়ার হালাবশহরের 
বাসিন্দা কবি আসআদ ইবনে মামাতীর 
(মৃত্যু ৬০৬হি.) লেখা ও তার কাব্য 
গ্রন্থে সংকলিত, তিনি উক্ত কসীদা দ্বারা 
তৎকালীন অন্য একজন শাসকের 


সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমরা বলতে 
পারি যে, ইবনে দেহিয়া সে যুগের 
একজন বিদ্যান ব্যক্তি ছিলেন । যে 
গ্রন্থটি তাকে ইতিহাসের পাতায় স্থান 
করে দিয়েছে তা হলো “মীলাদুন্নবী” বা 
রাসূলুল্লাহরে জন্মাবিষয়ে লেখা তার বই 
“আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বশীর 
আন-নাধির । কারণ এটিই ছিল 
“মীলাদুননবী" বা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জনবিষয়ে লেখা প্রথম বই । ইবনে 
খল্িকানের বর্ণনা অনুসারে আমরা 
দেখতে পাই, ইবনে দেহিয়া ৬০৪ 
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হিজরীতে ইরবিলে প্রবেশ করেন। 
তিনি বছর দুয়েক সেখানে বাদশাহ 
অবস্থান করেন । এ সময়ে তিনি এই 
বইটি সংকলন করেন । ৬০৬ হিজরীতে 
তিনি এই বইটি লেখা সমাপ্ত হলে তা 
কুকুবুরীকে পড়ে শোনান 1৯ 

এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ, 


সমাজের আলেমগণ ৬০০ বছর যাবৎ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মকে কেন্দ্র 
করে কি একটি বইও লিখেননি? 


তাবেয়ীগণ বা তৎপরবর্তী মুসলিম মুলত 


কেন্দ্রীক কোন গ্রন্থও তখন রচিত 


বর্ণনা পাওয়া যায় । সর্বাবস্থায় আমরা 


হয়নি । প্রথম তিন শতাব্দীতে রচিত 
হাদীস গ্রন্থ সমূহে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর জন্ম সংক্রান্ত যৎসামান্য কয়েকটি 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা আগে 
আলোচনা করেছি। এছাড়া প্রথম 
শতাব্দীর শেষ থেকে সীরাতুন্নাবী বা 
নবী জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ লেখা হতে 
থাকে বলে মনে হয়। তবে এ যুগে 


ত সীরাতুন্নাবীর মাগাধী বা 


যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ক বিষয়েই বিশেষভাবে 
লিখা হত হত 1৬৫ 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের 


এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে 
আমাদেরকে সে যুগগুলোর অবস্থা 
বুঝতে হবে । প্রথম যুগের মুসলিমগণ, 
সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সার্বক্ষণিক 


উল্লেখযোগ্য সীরাতুন্নবী গ্রন্থ হল 
মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক [মৃত্যু ১৫১ হি. 
_ ৭৬৮ খ্রি.), আবদুল মালেক ইবনে 
হিশাম [মৃত্যু ২১৮ হি. _ ৮৩৪ খরি.), 


কর্ম ও ব্যস্ততা ছিল মহানবী মুহাম্মদ 


(সা.)-কে নিয়ে। তাদের সকল 
আবেগ, ভালোবাসা ও ভক্তি দিয়ে 


তীরা মহানবী (সা.)-এর জীবন ও কর্ম 
জানতে, বুঝতে, শেখাতে ও লিপিবদ্ধ 
করতে চেয়েছেন । তাদের কর্মকান্ডের 
যে বর্ণনা হাদীস শরীফে ও ইতিহাসে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাদের যুগে 
লিখিত ও সংকলিত যে সকল বই- 
পুস্তকের বর্ণনা আমরা পাই বা যে 
সকল বই পুস্তক বর্তমান যুগ পর্যন্ত 
টিকে আছে তার আলোকে আমরা 
দেখতে পাই যে, তারা মূলত 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্ম, চরিত্র, 
ব্যবহার, আকৃতি, প্রকৃতি, জীবনপদ্ধতি 
জানতে বুঝতে ব্যস্ত ছিলেন, তার 
জীবনী সংকলনের দিকে যে যুগের 
মুসলিমদের মনোযোগ দেখা যায় না। 
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের 
প্রবর্তিত বিধানাবলির দিকটায় তারা 
গুরুত্ব দিয়েছেন, তার জীবনের 
এতিহাসিক ধারাবাহিকতা, বা জীবনী 
রচনার দিকে তারা গুরুত্ব প্রদান 
করেননি । ফলে আমরা দেখতে পাই 
যে, সাহাবীগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মদিন, জন্ম তারিখ বা 
জন্মমাস নিয়ে কোন আলোচনাই 
পাওয়া যায় না। স্বভাবতই তার জন্ম 


মুহাম্মদ ইবনে সাদ (২৩০হি. 
৮৪৫ খি.) প্রমুখের লিখা সীরাতুন্নবী 
গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । এসব গ্রন্থে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মুসংক্রান্ত কিছু 
বর্ণনা পাওয়া যায় । এছাড়া ৩য় হিজরী 
শতক থেকে মুসলিম এঁতিহাসিকগণ 
লিখিত সকল ইতিহাস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মুসংক্রান্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ 
করা হয়েছে । যেমন- খলীফা ইবনে 
খাইয়াত শাবাব আল উসফুরী 
(২৪০হি. _5 ৮৫৪ খি.), আহমদ 
ইবনে ইয়হইয়া আল-বালাযুরী (২৭৯ 
হি. 5 ৮৯২ খি.), আল্লামা মুহাম্মদ 
ইবনে জরীর (৩১০ হি. ল ৯২৩ খি.) 
ও অন্যান্য এঁতিহাসিকদের লিখিত 
ইতিহাস গ্রন্থ । ৫ম হিজরী শতক 
থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক সংঘটিত 
মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলি 
পৃথকভাবে সংকলিত করে 'দালাইলুন 
নুবুওয়ত"' নামে কয়েকটি গ্রন্থ লেখা 
হয়, যেমন আবু নুআইম আহমদ 
ইবনে আবদুল্লাহ আল-আসফাহানী 
(৪৩০ হি. _ ১০৩৯ খু.) ও আবু 
বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল- 
বায়হাকী (৪৫৮ হি. _ ১০৬৬ খ্রি.) 
সংকলিত 'দালায়িলুন নুবুওয়াত' গ্রন্থ । 
এসব গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম 
কালীন অলৌকিক ঘটনাবলির কিছু 


দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্মকে নিয়ে পৃথক গ্রন্থ কেউই রচনা 
করেননি । বস্তত তার জন্ম উদ্যাপন 
যেমন ইসলামের প্রথম শতাবদীগুলোতে 
মুসলিম উম্মাহর অজানা ছিল, তেমনি 
তীর জন্ম বা “মীলাদ' নিয়ে পৃথক 
গ্রন্থও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগে কেউ রচনা 
করেননি ৷ কারণ তাদের কাছে জন্ম 
বৃত্তান্ত বড় কোন বিষয় বলে বিবেচিত 
হতোনা 


উপসংহার 

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, 
মিসরের ইসমাঈলীয় শাসকগণ দ্বারা 
প্রবর্তিত হলেও ঈদে মীলাদুন্নবী 
উদ্যাপনকে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে 
অন্যতম উৎসবে পরিণত করার ক্ষেত্রে 
সবচেয়ে বড় অবদান ইবরিলের শাসক 
আবু সাঈদ কুকুবুরীর | তাকেই আমরা 
মীলাদ অনুষ্ঠানের প্রকৃত প্রবর্তক বলে 
মনে করতে পারি । এর অন্যতম প্রমাণ 
হলো ৪র্থ হিজরী শতকে মিসরে এই 
উদ্যাপন শুরু হলে তার কোন প্রভাব 
বাইরের মুসলিম সমাজগুলোতে 
পড়েনি । এমনকি পরবর্তী ২০০ 
বৎসরের মধ্যেও আমরা মুসলিম 
বিশ্বের অন্য কোথাও এই উৎসব পালন 
করতে দেখতে পাই না। অথচ ৭ম 
হিজরী শতকের শুরুতে কুকুবুরী 
ইরবীলে ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্যাপন 
শুরু করলে তা তৎকালীন মুসলিম 
সমাজগ্ুলিতে সাড়া জাগায় । পরবর্তী 
২০০ বছরের মধ্যে এশিয়া-আফিকার 
বিভিন্ন মুসলিম সমাজে অনেক মানুষ 
ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করতে শুরু 
করে। 

যে সকল কর্ম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে 
তাবেয়ীদের যুগে ধর্মীয় কর্ম, আচার বা 
উৎসব হিসেবে প্রচলিত, পরিচিত বা 
আচরিত ছিল না, পরবর্তী যুগে মুসলিম 
সমাজে ধর্মীয় কর্ম হিসেবে প্রচলিত 
হয়েছে সে সকল কাজ কখনো পরবত 
যুগের মুসলিমদের জন্য আল্লাহর 
নৈকট্য লাভের মাধ্যম হতে পারে না । 
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যেহেতু মিসরের শাসকগণ ও 


আমরা আগেই বলেছি যে, জন্মদিন 


পরবর্তীকালে আবু সাঈদ কৃকবৃরী 


পালনের ন্যায় মৃত্যুদিন পালনও 


প্রবর্তিত ঈদে মীলাদুন্নবী জাতীয় কোন 


অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে, 
সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের 


অনারব সংস্কৃতির অংশ, যা পরবর্তী 
সময়ে মুসলিম সমাজেও প্রচলিত হয়ে 
যায় । রবিউল আউয়াল মাস যেমন 


যুগে প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না তাই 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মমাস, তেমনি 


স্বভাবতই তা বিদআত ও পরিত্যাজ্য | 


তার মৃত্যুর মাসও বটে। তাই এটি 


সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ তাদের 


দুঃখের কারণ হতে পারে । কোন কোন 


প্রচণ্ততম নবীর ভালোবাসা সত্তেও 


বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, ৭ম হিজরী 


কখনো তাদের আনন্দ এভাবে উৎসব 
বা উদযাপনের মাধ্যমে প্রকাশ 


শতাব্দীর শেষে এবং ৮ম হিজরী 
শতকের প্রথমাংশেও মীলাদুন্নবী পালন 


করেননি, কাজেই পরবর্তী যুগের 


অনেক দেশের মুসলিমদের কাছে 


মুসলিমদের জন্যও তা শরীআত সঙ্গত 


অজানা ছিল, তারা জন্মদিন পালন না 


হবে না। পরবর্তী যুগের মুসলিমদের 


করে মৃত্যু দিবস পালন করতেন 


উচিৎ প্রথম যুগের মুসলিমদের ন্যায় 


বস্তুত এ সবই গহিত বিদআত 


সার্বক্ষণিক সুন্নাত পালন, সীরাত 


ইসলামে বিদআতের কোন স্থান নেই 


আলোচনা, দরুদ ও সালাম এবং আন্ত 


তাই জন্ম দিবস বা মৃত্যুদিবস এসব 


রিক ভালোবাসার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা 


পালন থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে 
হবে । 


জানানো । অমুসলিমদের অনুকরণে 


আল্লাহই আমাদের সহায় হোন ও 


জন্মদিন পালনের মাধ্যমে রাসুলের 


তাওফীক দিন । দুআ করি তিনি দয়া 


ভালোবাসা প্রকাশ পায় না । বরং এসব 


করে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল 


প্রসার সাহাবীদের 


করেন । আল্লাহর মহান রাসূল, হাবীব 


ভালবাসা, ভক্তি ও আনন্দ প্রকাশের 


ও খলীল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর ওপর 


পদ্ধতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার 


অগণিত সালাত ও সালাম | আল্লাহুম্মা 


মানসিকতা সৃষ্টি করে, কারণ যারা 


সাল্লি আলাইহি ওয়া সাল্লিম মা 


এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক 


যাকারুয যাকিরুন ওয়া গাফালা আন 


ভালোবাসা ও আনন্দ প্রকাশ করবেন, 
তাদের মনে হতে থাকবে যে 
বীদের মত নীরব, অনানুষ্ঠানিক, 
সার্বক্ষণিক ভালোবাসা ও ভক্তি প্রকাশ 
পদ্ধতির চেয়ে তাদের পদ্ধতিটা 
উত্তম। যা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা। এ 
ব্যাপারে বহু আলেম সাবধান করে 
গেছেন । যেমন, সপ্তম-অষ্টম হিজরী 
শতাব্দীর অন্যতম আলেম ইমাম 
আল্লামা তাজুদ্দীন উমর ইবনে আলী 
আল-ফাকেহানী (মৃত্যুঃ ৭৩৪ হি. ₹ 
১৩৩৪ খি.), আল্লামা আবু আবদুল্লাহ 
মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ ইবনুল হাজ্জ 
(৭৩৭ হি. _ ১৩৩৬ থ্রি.), ৮ম হিজরী 
শতকের প্রখ্যাত আলেম আবু ইসহাক 
ইবরাহীম ইবনে মুসা ইবনে মুহাম্মদ 
আশ-শাতিবী (মৃত্যু ৭৯০ হি.) ও 
অন্যান্য উলামায়ে কেরাম ।১* 


টা 


যিকরিহিল গাফিলুন । 


লেখক: অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ, 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া 


১ সম্পাদকমণ্ডলী, আল-মব'জায়ুল ওয়াসীত, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
১০৫৬ 

২ ইবনে মনযুর, লিসানুল আরব, দারু সাদির, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৬৮ 
৩ মাওলানা আবদুল হাই' লাখনবী, যাফরঙ্ল 
আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী, দারুল 
ইলম, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত, 
(প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃ. ৩১-৩৪ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২ পৃ- ৮২০ ৯ ১৯৮ (১১৬২) 

আহমদ হাম্বল, আল-মুসনদ, 
৭ বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৩০৪, হাদীস: ২৫০৬ 

৬ আত-তিরমিবী, আল-জামিউল কবীর, 

মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সঙ্স পাবলিশিং ত্যান্ড 


প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৫, পৃ. ৫৮৯, 
, হাদীস: ৩৬১৯ 
৭ (ক) আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস- 
সীরাতুন. নাবাবীয়া . আস-সহীহা, 
মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদীনা 
মুনাওয়ারা, সুউদি আরব চেতুর্থ সংস্করণ 
১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯৬-৯৮; খে) 
মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতিন 
সুউদি আরব প্রেথম সংস্করণ: ১৯৯২ খি.) 
পৃ. ১০৯-১১০ 

* ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতিল কুবরা, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৪৭ 

৯ ইবনে হিশাম, আ/স-সীরাতিন নাবাওয়ীয়া, 
দারুর রাইয়ান, কায়রো মিসর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৯৭৮ খি.), খ. ১, পৃ. ১৮৩ 

১ মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আ/স-সীরাতুন 
নাবাবীয়া, পৃ ১০৯ 

১ (কে) ইবনে সা'দ, এরাওজ্, খ. ১, পৃ. 
১০০-১০১); (খ) ইবনে কসীর, আল- 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০২ 
হি. _ ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২১৫) €গ) 
মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৯৯৬ খি.), খ. ১, পৃ. ৭৪-৭৫; 
(ঘ) আয-যুরকানী, শরহুল মাওয়াহিরুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. - ১৯৯৬ খি.), 
খ. ১, পৃ. ২৪৫-২৪৮; (ড) ইবনে রজব 
আল-হাম্বলী, লাতারিফ্রুল মাআরিফ, খ. ১, 
পৃ ১৫০ 

৯২ আস-সালেহী, সুরুলুল হদ। ওয়ার রাশাদ 
ফী সীরাতি খাইারিল ইবাদ, আস-সীরাতুশ 
বয়রুত, লেবনান প্রেথম প্রকাশ: ১৯৯৩ 
খি.), খ. ১, পৃ. ৩৬৬ 

১» আস-সালেহী, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬২ 

»* সাইয়েদ দিলদার আলী, রাসলুল কালাম 
ফিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম, লাহোর, 
পাকিস্তান, পৃ. ১৫ 

** ইবনে কসীর, এ্রাগজ্, খ. ৭, পৃ. 
৬৪২-৬৫৩; খ. ৮, পৃ ৩, ৯, ১১, ১৫, ১৬ 
ও ১৭ 

১৬ আগাখানী, বুহরা ও বাতেনী শিয়াদের 
পূর্বপুরুষ 
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১২ বিস্তারিত দেখুন: মাহমুদ শাকির, আাত- 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: 


১৯৮৫ খরি.), খ. ৬, পৃ. ১১১-১১২, 
১২৩-১২৪,  ১৩৬-১৩৭, ১৬৫-১৬৮, 
১৮০-১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, 
২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, 
৩০৩-৩০৭ 


৯৮ আল-মাকরীযী, আল-মাওয়ারিজ ওয়াল 
ইীতিবার বি যিকরিল এতাতি ওয়াল 
তাসার, মাকতাবাতুস সাকাফা আদ 
দীনীয়া, কায়রো, মিসর, পৃ. ৪৯০-৪৯৫ 

৯ (ক) আয-যাহাবী, পিয়ার” আলামিন 
নৃবালা, খ. ১৫, পৃ. ১৬৪; খে) ইবনে 
খল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ়ান ওয়া 
ভান্কাউ আবনারিয ফামান, মানশুরাতৃশ 
সংস্করণ: ১৩৯০ হি. 5 ১৯৭১ খ্রি.), খ. ৫, 
পৃ. ২২৪-২২৮; গে) আল-যিরিকলী, আল- 
বয়রুত, লেবনান (নবম সংস্করণ: ১৯৯০ 
খি.), খ. ৭, পৃ. ২৬৫ 

২, (ক) ইজ্জত আলী আতিয়া, আল-বিদরাত, 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৮০ খি.), পৃ. 
৪১১; (খ) ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আল- 
আনসারী 


২ আল-কালকাশান্দী, স্্ববহল আশা, সংস্কৃতি 


সত্য 


1: 
্ 
ঃ 


২২ আল-মাকরীমী, রা, পৃ. ৪৯১ 

২ আস-সালেহী, গাঁও খ. ১, পৃ. ৩৬১ ও 
৬৩৬৫ 
২ বিস্তারিত দেখুন: মাহমুদ শাকির, ওক, 
খ. ৬, পৃ. ৩৪-৩৮, ২৫২-২৫৭ 

২ মাহমুদ শাকির, গ্রাওভ, খ. ৬, পৃ. 
২৫৯-৩৫৬ 

২৬ বিস্তারিত দেখুন: যাহাবী, আল-ই'বার ফী 
খাবারি মান গাবার, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
১২৮-৩১২ 

২২ যাহাবী, আল-ই'বার ফী খাবারি মান 
গাবার, খ. ৩, পৃ. ১৭২ 

২৮ (ক) মাহমুদ শাকির, এগজ্, খ. ৬, পৃ. 
৩৯-৪১, ৩৪৫-৩৫৬; (খ) যাহাবী, আল- 
ই'্বার ফী খাবারি মান গাকার, খ. ৩, পৃ. 
২৭৮ 


২৯ যাহাবী, আল-ই'কার ফী খাবারি মান 
গাবার, খ. ৩, পৃ. ২৭৮ 
খাবারি মান গাঁবার, খ. ৩, পৃ. ১১-২৮৫ 

৩ ইবনে কসীর, পাক, খ. ৮, পৃ. 
৫৯৪-৫৯৫ 

৩২ ইবনে কসীর, এও খ. ৯, পৃ. ১০ 

৩ ইবনে কসীর, গ্াঁঙজ্ খ. ৮, পৃ. ৫৯৭ 

৩৪ আয-যাহাবী, সির়ার- আলামিন নুবালা, 
খ. ১৪, পৃ. ৬৬-৭০ 

৩ আল-গাঘালী, ইয়াহইয়াউ উল্লামিদ্দীন, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৯৯৪ 
খ্ি.), খ. ২, পৃ. ২৯২-৩৩২ 

২* আস-সালেহী, এজ খ. ১, পৃ. ৩৬২ 

৩৭ আয-যাহাবী, সির়ার- আলামিন নুবালা, 
খ. ২২, পৃ. ৩৩৪ 

৩৮ ইবনে খল্লিকান, গাঙুজ্, খ. ৪, পৃ. ১২১ 

৩ আর-যিরিকালী, জাল-আ লাম, প্রাপ্তক্ত, খ. 
৫, পৃ. ২২৭ 

১০ (ক) আয-যাহাবী, শিয়ার আ)লামিন 
নৃবালা, খ. ২২, পৃ. ৩২৫ খে) যাহাবী, 
আল-ই'বার ফী খাবারি মান গাবার, খ. 
৩, পৃ.৪০ ও ২০৮ 

৯১ যাহাবী, আল-ই'বার ফী খাবারি মান 
গাবার, খ. ৩, পৃ. ২০৮ 

৪২ আয-যাহাবী, সির়ার” আলামিন নৃবালা, 
খ. ২২, পৃ. ৩৩৫ 

৪৩ আয-যাহাবী, সির়ার” আলামিন নৃবালা, 
খ. ২২, পৃ. ৩৩৫ 

১৪. (ক) আয-যাহাবী, শিয়ার আ)লামিন 
নৃবালা, খ. ২২, পৃ. ৩৩৫; (খ) যাহাবী, 
আল-ই'বার ফী খাবারি মান গাবার, দ খ. 
৩, পৃ. ৫৪; সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীরা ৬ 
ভাই ও দুই বোন ছিলেন । 

*৫ (ক) যাহাবী, আল-ই বার ফী খাবারি মান 
গাঁবার, খ. ৩, পৃ. ৮৫; খে) ইবনে কসীর, 
গ্রাগভু, খ. ৮, পৃ. ৪৭০-৪৭৩; (গ) 
মাহমুদ শাকির, গ্রাঙুজ্ খ. ৬, পৃ. ৩৩২ 

১৬ (ক) আয-যাহাবী, গিয়ার” আলামিন 
নৃবালা, খ. ২২, পৃ. ৩৩৫; (খ) যাহাবী, 
আল-ই'বার ফা খাবারি মান গাবার, খ. 
৩, পৃ. ২০৮ 

* যাহাবী, আল-ই'বার ফা খাবারি মান 
গাবার, খ. ৩, পৃ. ২০৮ 

* আর-যিরিকালী, প্রাক, খ. ৫, পৃ. ২৩৭ 

৯ ইয়াকৃত আল-হামাবী, শ'জায়ল বূলদান, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (১৯৭৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
১৩৮ 

£” (ক) যাহাবী, আল-ই বার ফী খাবারি মান 
গাবার, খ. ৩, পৃ. ২০৮; খে) আয-যাহাবী, 


পিয়ার আলামিন হৃবালা, খ. ২২, পৃ. 
৩৩৭; (গ) ইবনে কসীর, গ্রাঁওক্ত, খ. ৯, 
পৃ. ১৮ 

১. মুহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ,  হাকিকতে 
মোহাম্মাদী ও মীলাদে আহমাদী, 
মোহাম্মদ মুশতাকুর রহমান, পার্বত্য চট্টগ্রাম 
(প্রথম সংস্করণ), পৃ. ৩০১-৩০২ 

৫২ ইবনে খন্লিকান, গাঁও, খ. ৩, পৃ. ৪৪৯। 
আরো দেখুন: খ. ১, পৃ. ২১১ ও খ. ৪, পৃ. 
১১৯ 

৫১ কে) আয-যাহাবী, দিয়ার” আলামিন 
নুবালা, খ. ২২, পৃ. ৩৩৬; খে) আস- 
সালেহী, প্রাজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৩৬২; গে) 
ইবনে কসীর, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৯, পৃ. ২৬ 

৫ আয-যাহাবী, নিয়ার” আলামিন নৃবালা, 
খ. ২২, পৃ. ৩৯১ 

৫৫ আয-যাহাবী, নিয়ার” আলামিন নৃবালা, 
খ. ২২, পৃ. ৩৯১ 

৭ কে) আয-যাহাবী, পিয়ার” আলামিন 
নুবালা, খ. ২২, পৃ. ৩৯১; খে) আয- 
যাহাবী, মীষানুল ইতিদাল ফী নকদির 
রিজাল, খ. ৩, পৃ. ১৮৬ 

৫৭ (কে) আয-যাহাবী, শিয়ার আলামিন 
হবালা, খ. ২২, পৃ. ৩৯২; খে) আরো 
দেখুন: আস-সুযুতী, তাবাকাতুল হুফফায, 
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৯৮৩ হি.), পৃ. ৫০১ 

৫ ইবনে হাজার আল-আসকলানী, 
(দ্বিতীয় সংস্করণ), 


৪, পৃ. ২৯৫ 

৬ ইবনে কসীর, গ্রাঁওক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৬ 

২ ইবনে খল্পিকান, গ্রাওভ্ত, খ. ১, পৃ. ২১২ ও 
খ ৩, পৃ. ৪৪৯-৪৫০ 

১ ইবনে খল্পলিকান, প্রাওভ, খ. ১, পৃ. 
২১১-২১২ ও খ ৩, পৃ. ৪৫০ 

৬ ইবনে খন্পিকান, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ২১২, 
খ. ৩, পৃ. ২৯, ও খ. ৪, পৃ. ১১৯ 

৬৫ ড. ফুয়াদ সিযকিন, তারিখুল তুরাস আল- 
সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৯৮৩ খরি.), 
খ. ১, ২য় অংশ, পৃ. ৬৫-৮৬ 

৬* বিস্তারিত দেখুন: কে) আশ-শাতিবী, আাল- 
খুবার, সুউদি আরব চেতুর্থ সংস্করণ: ১৯৯৫ 
খরি.), খ. ২, পৃ. ৫৪৮; (খ) আস-সালেহী, 
গ্রাঙভ, খ. ১, পৃ. ৩৬২-৩৭৪ 
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ইসলামের প্রথম প্রভাত হতেই 
ঘোরতর ইসলাম-বিদ্বেষী, ধর্মবেত্তা ও 


আইরিন আখতার পুষ্প 


এ ব্যাপারে ইসলাম-বিদ্বেধী অনেকেই 
উচ্চস্বরে বহু কথাই বলেছে । তারা এ 


তাদের দালাল, কুলাঙ্গাররা চরম 


বিষয়ে সন্দেহের ধুম্জাল সৃষ্টি করতে 


শক্রতাবশত ইসলাম ও ইসলামের 


চেষ্টা করছে। তারা চেয়েছে এর দ্বারা 


নবীর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টিতে লিপ্ত 
হয়। হীনস্বার্থ চরিতার্থের অন্ধ 
উন্মাদনায় মত্ত হয়ে মুসলিম ও 
মুসলমানদের নবীর ওপর প্রবল 


মহান রেসালাতের অধিকারী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর মান-সম্মান ও 
ইজ্জত-আকু লুষ্ঠন করতে | তারা বলে 
থাকে, অবশ্যই মুহাম্মদ (সা.) ভোগী 


আক্রমণ চালিয়ে আসছে । তারা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবমাননা ও 


প্রকৃতির লোক; যিনি ছিলেন ভোগ, 
উত্তেজনা ও আনন্দ-ফুর্তির ব্যাপারে 


র রিসালাতের প্রতি আক্রমণ 


বৈ 


তৎপর এবং আবেগের দ্বারা পরিচালিত 


চালিয়ে আসছে । যেন ধর্মপ্রাণ মানুষ 


৩ 


তার রিসালাতের ওপর ঈমার আনা 


হতেন । তিনি তার অনুসারীদের ওপর 
এক থেকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার 


থকে বিরত থাকে এবং মুসলমানগণ 


অনুমতি দিয়েছিলেন । অথচ তিনি 


তাদের ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহে 


নিজেই একজন থেকে চারজন স্ত্রীর 


নিপতিত হয়। সেসব কুলাঙ্গারদের 


ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না । মনের বাসনা 


কালো থাবা থেকে রক্ষা পাইনি 


অনুযায়ী তিনি বহুসংখ্যক বিয়ে 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহৎ উদ্দেশিত 
বহুবিয়ে বিধানটিও | 


প্রিয়নবী (সা.)-এর ওপর এর চেয়ে 
বড় আঘাত ও অপবাদ আর কি হতে 
পারে? সততা, পবিত্রতা, নিষ্ঠা, সংযম 
ও সাধনা ছিলো যার জীবনের একমাত্র 
ভূষণ । ছলনা মিথ্যা আর কপটতাকে 
করেছেন যিনি সারা জীবন ঘৃণা | তিনি 
যে এত খারাপ চরিত্রের হবেন, এটা 
নিছক মিথ্যা ও প্রতিহিংসার বেসাতি 
বৈ কিছুই হতে পারে না! 

যদি হুযুর (সো.)-এর উদ্দেশ্য ভোগ- 
বাসনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলা 
কিংবা শুধু নারী সঙ্গের আনন্দ লাভ 
করা হতো, তাহলে তিনি নিশ্চয় তার 
পূর্ণ যৌবনেই একাধিক বিয়ে করতেন 
এবং বিগত যৌবনা ও পৌঢ়া বিধবা 
তালাক প্রাপ্তা নারীদেরকে বিয়ে না 
করে সুন্দরী যুবতী ও কুমারীদের বিয়ে 
করতেন । 


করেছিলেন । তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিলো 
এগার বা ততোধিক | (নাউযুবিল্লাহ) 


পঁচিশ বছরের টগবগে যৌবনকালে 
চল্লিশ বছরের বৃদ্ধা মহিলা হযরত 
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খদিযা (রাযি.)-কে বিয়ে করতেন না, 
এবং ভরা যৌবনের শেষান্ধি তার 
সাথেই অতিবাহিত করতেন না । অথচ 
বাস্তব সত্য হচ্ছে এটাই যে, তিনি 
পঁচিশ বয়সে চল্লিশ বছরের বৃদ্ধা 
হযরত খদিযা (রাষি.)-কে বিয়ে করে 
তার সাথে যৌবনের মূল সময় তথা 
পঞ্চাশতম বছর পর্যন্ত অতিবাহিত 
করেন । এরপর একান্নতম বছর থেকে 
শুরু করে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত 
তথা তেষক্িতম বছর পর্যন্ত সময়ে 
(মোট তের বছর) বাকি স্ত্রীদেরকে 
বিয়ে করেন । তারা আবার একজন 
তথা হযরত আয়িশা (রোযি.) ছাড়া 
সকলেই ছিলেন বিধবা । অনেকে 
আবার ছিলেন বৃদ্ধা। অথচ তিনি 
হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ 


ছিলো যে, “আপনি চাইলে আরবের 


নাটকে রাসূলুল্লাহ (সো.)-কে নারী 


সব চেয়ে সুন্দরী নারীদেরকে আপনার 
সামনে নিয়ে এসে হাজির করি । তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, “আমার 
এক হাতে সূর্য আর অপর হাতে চন্দ্র 
এনে দিলেও আমি ইসলাম প্রচার 
থেকে একটুও পিছপা হবো না 
(ইনশাআল্লাহ) ।' সুন্দর নারীদের প্রতি 
যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর লোভই 
থাকত (নাউযু বিল্লাহ), তাহলে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সে সময় মক্কার 
কাফিরদের কথা মেনে নিয়ে সুন্দরী 
নারীদের হস্তগত করতে পারতেন । 
কিন্ত তিনি সে দিকে চোখ তুলেই 
তাকাননি; বরং নিজ দায়িত্ই ছিলেন 
অটল । এথেকে কি প্রমাণিত হয় না 


(রাযি.)-কে সুগন্ধিযুক্ত ও সজীব 


যে, তিনি নারী লোভী ছিলেন না? 


চেহারার মেয়ে দেখে বিয়ে করেছেন 


নিন্দুকরা যদি তাদের শক্রতা ছেড়ে 


কিনা প্রশ্নের উত্তরে বিধবা বিয়ের কথা 
শুনে কুমারী বিয়ে করা উচিৎ বলে 


নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ 
করে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার- 


মনোভাব প্রকাশ করে বলেন কুমারী 
বিয়ে করলে না কেন? তাতে তোমরা 
দু'জনে মিলে আনন্দ করতে পারতে! 
[সহীহ আল-বুখারী শরীফ, কিতাবুন নিকাহ, 
খ. ২, পৃ. ৭৬০] 


এ হাদীসে হুযুর (সা.) হযরত জাবের 
(রাযি.) কে কুমারী বিয়ে করার দিকে 
ইশারা করেছেন । কুমারী বিয়ে করা 
কামনা পুরণের বড় উপায় জানা সত্তেও 
তিনি বিধবা বিয়ে করতেন কি? যদি 
তিনি নারী লোভী হতেন! 

নবী করীম (সা.) একাধিক বিয়ে 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন পবিত্র 
জীবনের পধ্গশটি বসন্ত কেটে যাওয়ার 
পর । তাহলে কি তিনি যৌবনের মূল 
সময় তথা পঞ্াশতম বছর পর্যন্ত 
ছিলেন চরিত্রবান, আর জীবনের শেষ 
বয়সে এসে হয়ে গেলেন চরিত্রহীন? 
এটা কি কোন বিবেকপ্রসৃত কথা? 
অথচ তিনি চাইলে সে সময় মক্কার 
শ্রেষ্ট সুন্দরী আর ধনী কুমারীদের বিয়ে 
করতে পারতেন । অনেকেই তাকে 


বিবেচনা করে, তাহলে তারা অবশ্যই 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একাধিক বিয়ের 
তাৎপর্য ও মাহাত্ৰ স্বীকার করে নিতে 
বাধ্য হবে। তারা খুঁজে পাবে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ বিয়ের মধ্যে 
মহান মর্ধাদাশীল মানুষদের জন্যে 
একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ | সাথে সাথে 
এটাও পাবে যে, বহুবিয়েতে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর ব্যক্তিগত নূন্যতম স্বার্থও 
ছিলো না; বরং তাতে কেবলই দ্বীনের 
স্বার্থ সংরক্ষণ নিহিত ছিলো । অত্যন্ত 
দুঃখ ও বেদনা নিয়ে বলতে হয় যে, 
সাম্প্রতিক সময়ে কিছু পশ্চিমাপন্থি ও 
সাম্রাজ্যবাদী. মহলের . দোসর 
সুপরিকল্পিত ভাবে বিশ্বনবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ, কটুক্তি, 
ও উপহাস করে বক্তব্য প্রদান ও নাটক 
সম্প্রাচার করছে । 

গত ২৭ মার্চ ২০১২ মঙ্গলবার 
সাতক্ষীরার কালিগঞ্জের ফতেপুর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের “স্বাধীনতা দিবস' 
উপলক্ষে আয়োজিত _ নাট্যনুষ্ঠানে 


এমন উপটৌকনও দিতে চেয়েছে । 


স্থানীয় নাট্যকার মীর শাহিনুর রহমান 


যেমন-মক্বী জীবনে কাফিররা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বহু বারই বলে 


ও বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মিতা 


লোভী বলে আখ্যায়িত করে 
(নাউযুবিল্লাহ) | কারণ হিসেবে বলে, 
ইসলার্মের প্রবর্তক মুহাম্মদ (সা.) 
১১জন নারী বিয়ে করলেন কেন? অথচ 
বহুবিয়ে কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
আদর্শ নয়, বরং সকল জাতিতেই এ 
প্রথা চালু ছিলো। গ্রিক, চৈনিক, 
ভারতীয়, ককেশীয়, 

মিসরীয়, প্রভৃতি সব জাতিতেই এ প্রথা 
চালু ছিলো শুধু তাই নয়; বরং তারা 
এর কোন সীমা সংখ্যাও মেনে চলতো 
না। চীনের “'লেসকী' আইনে তো 
একশ ৩০ জন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার 
অনুমতি ছিলো । চীনের জৈনিক 
শাসকের স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার 
ছিলো বলেও শোনা যায় । 

পশ্চিম বাংলার একজন জনপ্রিয় 
উপন্যাসিক সুনিল গঙ্গোপাধ্যায় তার 
প্রথম আলো উপন্যাসে ব্রিটিশ ভারতের 
সময়কাল ১৯০০ সালের দিকে 
ত্রিপুরার মহারাজ বীর চন্দ্র মানিক্যের 
স্ত্রী ব্যতীত যে আরো অনেক রক্ষিতা 
ছিলো, এ তথ্য খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন । এই রক্ষিতাদের ঘরে বীর 
চন্দ্র মানিক্যের অনেক সন্তান ও ছিলো, 
যাদেরকে বলা হতো, মহারাজার 
পৌরুষত্যের প্রতীক । আর 
রক্ষীতাদেরকে ভদ্র ভাষায় উপপত্বী 
বলা হতো । তাদের যখন ৪০ বছর 
বয়স পেরিয়ে যেত, তখন রাজা 
প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিত | তাদের 
ছিলো না কোন সামাজিক স্বীকৃতি, 
আর ছিল না কোন নিরাপত্তা । এমনকি 
তাদের সন্তানরাও পিতৃ পরিচয় ছাড়াই 
বড় হতো । ১৯৯০ সালের দিকে যদি 
সমাজপতিরা বিয়ে বহির্ভূত উপায়ে 
কোন সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়াই 
নারীদেরকে এভাবে ভোগ করে। 
তাহলে একটু চিন্তা করে দেখুন, 
১৭০০-১৮০০ সালের দিকে এসব 
দেশে মেয়েদের অবস্থা কি ছিলো? 
এছাড়াও আদিকাল হতে আল্লাহর 


রাণী কর্তৃক উপস্থাপিত “হুযুর কেবলা' 


সেরা নবী-রাসুলগণও একাধিক বিয়ের 


ডিসেম্বর'১৪ _____লল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩০ 
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আদর্শ পালন করে আসছেন । এ 
ব্যাপারে খিস্টজগতের ধর্মগ্রন্থ 
বাইবেলেও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 
যেমন-হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 


সর্বশ্রেষ্ট আদর্শের ক্ষেত্রে সমগ্র 


আসতেন । হায়েয, নিফাস, ইত্যাদি 


মানবতার ইমাম ও অগ্রনায়ক | তার 


বিষয়ে সঠিক সমাধান শিক্ষা নিতেন । 


প্রত্যেক পদক্ষেপেই ছিলো আদর্শের 


রূপরেখা । তেমনি ছিলো তীর বহু স্ত্রীই 


তিনজন স্ত্রী ছিলো। আদি পুস্তক- 
(১৬-৪-১২) হযরত ইয়াকুব (আ-.) বা 
ইসরাঈল (আ.)-এর চারজন স্ত্রী 
ছিলো । হযরত মুসা (আ.)-এর 
চারজন স্ত্রী ছিলো । তাওরাতে হযরত 
মূসা আ.)-কে সংখ্যা নির্ধারণ না করে 
যত ইচ্ছা বিয়ে করার অনুমতি দিয়ে 
ছিলেন। (দ্বিতীয় বিবরণ-২১-১০- 
১৩) | হযরত দাউদ (আ.)-এর ১৯ 
জন স্ত্রী ছিলো । (বাইবেল-২ শামুয়েল- 
৩ অধ্যায় ২-৫)। তাওরাতে আরো 
বলা হয়েছে যে হযরত সুলাইমান 
(আ.)-এর ৭০০ জন স্ত্রী এবং ৩০০ 
দাস দাসী ছিলো । 


বিয়ের মাঝে অসংখ্য আদর্শ ও 


এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রত্যেক 
ছিলেন তাদের জন্যে উত্তম 
শিক্ষিকা ও পথপ্রদর্শিকা । তাদের 


হিকমত । নিম্নে তার কয়েকটি মৌলিক 
আদর্শের নমুনা দেওয়া হলো । 

১. শিক্ষা দান: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
একাধিক বিয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিলো- 
ইসলামী আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞ 
মেয়েদের জন্যে এমন কতগুলো 
শিক্ষিকা মহিলার ব্যবস্থা করা, যারা 


বদৌলতে মেয়েরা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন 
করেছে । অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর এমন আরো অনেক কাজ আছে, 
যেগুলো তার বিবিদের মাধ্যমেই 
আমরা পেয়েছি । অন্যথায় তা অর্জনে 
অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হতো । 


২: সাম্য নীতি প্রতিষ্টাঃ ইসলাম 


ইসলামী হুকুম আহকামের শিক্ষাদান 
করাবে । কেননা, পুরুষদের ওপর যে 
সমস্ত আহকাম পালনের নির্দেশ 


মানবতার ধর্ম, গণমানুষের ধর্ম । 
একজন অপরজনকে বুকে টেনে নেয়ার 
ধর্ম । ইসলামে আমির-প্রজা, দাস-প্রভু, 


রয়েছে, মেয়েদের ওপরও সেসব 
আহকাম পালনের নির্দেশ রয়েছে 
বিশেষ করে নারী সম্পকীয় ও দাম্পত্য 


উপযুক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠে যে, বহু বিয়ে শুধু আমাদের 
মহানবী (সো.) করেছিলেন ছিলেন 
এমন নয়; বরং প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মানুষ 
যাদেরকে আল্লাহ প্রেরিত পয়গাম্বর 


পত্রী-দাসী সবাই সমান । মানুষ মাত্রই 
মানুষের নিকট সম্মানের অধিকারী । 
সমান মর্যাদার হকদার । ইহুদী, 


জীবনের গোপনীয় ব্যাপারে ৷ যেমন- 
হায়েয, নিফাস, ও পাক হওয়া, স্বামী- 
স্ত্রী সম্পর্কীয় মাসয়ালা । এ ধরনের 


মেয়ে লজ্জাবোধ করতেন 


বলে বিশ্বাস করে, এবং অন্তর দিয়ে 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপর্যুক্ত 


ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তারাও বহু বিয়ে 
করেছিলেন । তাহলে কেন তাদেরকে 
বহুবিয়ের কারণে কামুক, লম্পট, কপট 
ও নারীলোভী বলা হয় না? অথচ 
মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত 
মুহাম্মদ সো.)-এর ওপর তারা 
একারণে জঘন্য অপবাদ দিচ্ছে? এটা 
কি মিথ্যাচার নয়? 


রাসুলুল্লাহ সো.)-এর 

বহুবিয়ের মাহাত্মা ও উদ্দেশ্য 
পাপ বিদগ্ধ-তৃষিত এ বসুন্ধরায় 
রাহমাতুল্লিল আলামীনের আগমনে 
পাপাচারের সয়লাবে ডুবন্ত এ ধরণী 
ফিরে পেয়েছিল নতুন প্রাণ ৷ বিদূরিত 
হয়েছিল তার হিদয়াতের নূরানী 
রোশনীতে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার কালো 
আধার | হয়ে উঠেছিল সারা বিশ্ব 
খুশিতে মাতোয়ারা ও আনন্দে 
আত্মহারা । তিনি ছিলেন সর্বোত্তম 
আখলাক মহান চরিত্র, সুন্দর ও 


মাসয়ালা সমুহ থেকে কোন একটি 
সত্তেও তাদের লজ্জা হতো । 
এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
স্ত্রীদের পক্ষেই এসবের ব্যবস্থা করা 
এবং তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব 
ছিলো । আবার অনেক সময় রাসূলুল্লাহ 
(সা.) কিছু বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ 
করতে লজ্জাবোধ করতেন । তাই 
ইশারার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন । কিন্তু 
অনেক মহিলা তা বুঝতে সক্ষম হতেন 
না। ফলে তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে 
শিক্ষিকার প্রয়োজন ছিলো । যা 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিবিগণের 
মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে । যেমন, 
হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন আল্লাহ 


খ্রিস্টান, চামার, চগ্তাল, কুমার, তাঁতি, 
জেলে, কৃষক প্রভৃতি সকলেই 
ইসলামের চোখে সমান মর্যাদার । তবে 
যে যত বড় আল্লাহ ভীরু এবং যার 
মধ্যে যত বেশি গুণ আছে সে তত বড় 
মর্যাদার অধিকারী । এ নীতি কাজে 
পরিণত করাও বহুবিয়ের অন্যতম 
কারণ | হযরত সাফিয়া ও জুয়াইরিয়া 
রোষি.) দাসী রূপে রাসূলুল্লাহ সো.)- 
এর হাতে এসেছিলেন । বিশেষত 
হযরত জুয়াইরিয়া (রাযি.) বেদুঈন 
দস্যু দলপতির মেয়ে ছিলেন । আর 
হযরত সাফিয়া (রাযি.) ছিলেন ইহুদীর 
মেয়ে । রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে 
বিয়ে করে হযরত আয়িশা (রাযি.), 
হাফসা (োযি.), মায়মূনা (রাষি.), 
প্রমুখ ভিত শ্রেণীর পত্বীদের সমান 
মর্যাদা দান করেন । তারা সকলেই 
আজ উম্মুল মুমিনীন মর্যাদায় 
অভিষিক্ত | 
৩. ধর্মীয় বিধান জারি: রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর বনুবিয়ের অন্যতম হিকমত 
হলো ধর্মীয় বিধান জারি ও জাহেলী 


করুন | যাদের লজ্জাবোধ দ্বীনের জ্ঞান 


যুগের ঘৃণ্য অভ্যাসকে বাতিল করা । 


অর্জনে বাধা দেয়নি । তারা রাতের 
আধারে হযরত আয়েশা (রোযি.)-এর 


উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে- 
পালক আত্মীয়তার প্রথা 1 ইসলাম 


কাছে দীনের আহকাম জানার জন্যে 


আসার পুর্বে আরববাসীরা অন্যের 
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ছেলেকে পালক নিতো। তারা 


অধিকার ছিলো না তাদের | এজন্যেই 


নিজেদের ওরসজাত সন্তান নয় এমন 


মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে সেই ব্যক্তি 


মানবতার নবী, গণমানুষের নবী 


কাউকে পালন করত এবং নিজেদের 
উত্তরাধিকারী ছেলের মতো গণ্য 


হযরত মুহাম্মম (সা.) বিধবা 


নতুন সম্পর্কিত গোত্রের লোকদের 
সাহায্য-সহযোগিতার আহ্বান করে । 


নারীদেরকে বিয়ে করে কুমারীদের 


করত । নিজের ছেলের ওপর 


সমান মর্যদা দান করতঃ বিশ্ব জগতের 


আরোপিত সকল বিধান তার জন্য ও 


সম্মুখে একটা উন্নত আদর্শ তুলে 


প্রযোজ্য মনে করত । যেমন_ 


ধরেন; যা মানবেতিহাসে নজিরবিহীন | 


উত্তরাধিকারী, তালাক, বিয়ে, 


হযরত সাওদা (রাযি.), হযরত উম্মুল 


মুহাররামাতে মুছাহারা (ভাই-বোন, 


মাসাকিন হযরত যয়নাব (রাষি.) ও 


মা-ছেলে ইত্যাদির মাঝে যে হুরমত), 


হযরত উম্মে সালামা (রাযি.), কে 


এবং মুহাররামাতে নিকাহ (পুত্র বধু- 
শশুর ইত্যাদির মাঝে যে হুরমত) 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এটা তাদের 
বর্বরতার যুগের অনুসৃত ছ্বীন হিসাবে 
প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল । অপরদিকে 
ইসলাম আসেনি তাদেরকে বতিলের 
ওপর অটল রাখার জন্যে । আসেনি 
তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকারে পাগলামী 
করার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়ার জন্যেও | 
তাই আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর মাধ্যমে যায়েদ বিন হারিস 
(রাযি.)-কে লালন-পালন করান এবং 
তার পালক পুত্র হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ 
করান | এমনকি তাকে অনেকে যায়েদ 
বিন মুহাম্মদ বলতো | এক পর্যায়ে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফাত বোন 
হযরত যয়নাব (রাযি.)-এর সাথে বিয়ে 
আবদ্ধ করেন । তাদের মধ্যে বনিবনা 
না হওয়ায় হযরত যায়েদ (রাঘি.) 
যয়নাৰব (রোযি.)-কে তালাক দিলে, 
আসমানে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে 
বিয়ে দিয়ে দেন | এর মাধ্যমে জাহেলী 
যুগের সে প্রথাকে চিরতরে নিশ্চিহ 
করেন এবং ঘোষণা করেন পালক পুত্র 
আপন পুত্রের মতো নয়। পালক 
পুত্রের তালাক দেওয়া স্ত্রীর সাথে 
পালক শ্বশুরের বিয়ে বৈধ । 

৪. নারীত্বের মর্যাদা দান: ইসলাম 
পূর্ব যুগে নারীদেরকে তদানীন্তন 
আরববাসী পশুতুল্য মনে করত। 
তাদের না ছিলো কোন মান-মর্যাদা, 
আর না ছিলো সুন্দর জীবন যাপন 
করার অধিকার । বিশেষ করে 
বিধবাদের দুর্গতি ছিলো সবচেয়ে 
বেশি । মানুষের মতো বেঁচে থাকার 


তিনি এই কারণেই বিয়ে করেছিলেন । 
৫. সমতা বিধান: একাধিক স্ত্রীদের 
কিভাবে রাখতে হবে এবং তাদের 
সাথে কিরূপ আচার-আচরণ করতে 
হবে, এই আদর্শ স্থাপন করাও ছিলো 
রাসুল (সা.)-এর বহুবিয়ের এবটি 
মহান উদ্দেশ্য | 

৬. সামাজিক হিকমত: রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বংশগত সম্পর্ক স্থাপন এবং তা 
অটুট রাখার উদ্দেশ্যে বহুবিয়ে 
করেছেন। যেন এ কারণে তারা 
ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েন। 
যেমন- সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সব চেয়ে প্রিয় ও 
সর্বশ্রেষ্ট মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব হযরত 
আবু বকর (রাধি.)-এর আদরের কন্যা 
আয়িশা (রাধি.) ও আমীরুল মুমিনীন 
হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর কন্যা 
হযরত হাফসা (রাষি.)-কে বিয়ে 
করেন । যার ফলে তাদের অন্তর রাসূল 
(সা.)-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তারা 
আল্লাহর মহত্ব ও সম্মানের প্রতি ঈমান 
আনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
দাওয়াতের দিকে আকৃষ্ট হন । 


৭, র [ীজনৈতিক হিকমত: মানবতার 
মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
কোনো কোনো উম্মাহাতুল মুমিনীনকে 
বিয়ে করেছেন তার গোত্রের সাথে 
সম্পর্ক ও আত্মীয়তা করার লক্ষ্যে । 
কারণ, এটা অবিদিত নয় যে, নিশ্চয় 
মানুষ যখন কোন এক গোত্রে কিংবা 
কোন এক সম্প্রদায় হতে বিয়ে করে, 


উদাহারণস্বরূপ কয়েকটি উপমা পেশ 

করা হলো। 

€ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বনু 
মুসতালিক গোত্রের নেতা হারেসের 
কন্যা জুয়াইরিয়া রোযি.)-কে বিয়ে 
করা: হযরত জুয়ইরিয়া রোষি.) 
সম্প্রাদায় ও আত্মীয়-স্বজনসহ বন্দী 
হয়ে আসার পর স্বীয় সত্তাকে মুক্ত 
করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
কাছে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা 
করলে, রাসূলুল্লাহ সো.) তাকে তার 
মুক্তিপণ পরিশোধ করে নিজের 
বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করার ইচ্ছে 
পোষণ করেন । হযরত জুয়াইরিয়া 
(রাযি.) এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে 


নেন । অতঃপর 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সম্প্কীয় আত্তীয় 


সাহাবাদের 
মহত্ব, উদারতা, বুদ্ধিমত্তা, ও 
চক্ষুলজ্জা দেখে সবাই ইসলাম 
ধর্মগ্রহণ করেন এবং সবাই আল্লাহর 
দীনের পতাকা তলে সমবেত হন ও 
মুসলিম হিসেবে আত্মপরিচয় লাভ 
করেন । জুয়াইরিযা (রাযি.) এর 
সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ 
বিয়েই তার নিজের এবং তার 
সম্প্রদায় ও য-স্বজনদের 
জন্যে সৌভাগ্য-স্বরূপ এবং ইসলাম 
গ্রহণ ও মুক্তি লাভের কারণ হয় । 

রাসূলুল্লাহ সা.) বিয়ে করেন 
সুফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে 
আখতাব: যিনি খায়বারের যুদ্ধে 
স্বামীর মৃত্যুর পর বন্দী হয়ে 
আসেন । এবং কোন মুসলমানের 
ভাগে পড়েন। তখন বুদ্ধিমান ও 
সমঝদার সাহাবাগণ বলেন, তিনি 


তখন তাদের উভয়ের মধ্যে আত্বীতার 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর এরই 


হলেন কুরায়যা গোত্রের নেত্রী, তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাগে পড়া 
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ছাড়া অন্য কারো ভাগে পড়া উচিৎ 
হবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে এ বিষয়টি জানানো 
হলে, তিনি হযরত সুফিয়া (রাযি.)- 
কে দুইটি বিষয়ে এখতিয়ার প্রদান 
করেন, কে) তাকে মুক্ত করে নিজ 
বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ করে নেবেন । 
(খ) দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে 
দেবেন, অতঃপর সে তার পরিবার- 
পরিজনের কাছে ফিরে যাবেন। 
হযরত সুফিয়া (রোযি.) রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর উত্তম ব্যবহার, মহতৃ, ও 
মর্যাদা দেখে আযাদ হয়ে রাসুল 
(সা.)-এর স্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ 
করেন । তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) 
তাকে বিয়ে করে নেন। যার ফলে 
তার গোত্রের অনেকেই ইসলাম 
গ্রহণ করেন । 
একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মে 
হাবীবা (আবু সুফিয়ানের কন্যা 
রমলা)-কে বিয়ে করেন । যে আবু 
দি সে সময় ইসলামের ঘোর 
ছিলেন এবং শিরকের 
ধারা ছিলেন । তিনি যখন 
আপন মেয়ে রমলার সাথে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিয়ের সংবাদ 


শুনেন, তখন তা স্বীকৃতি দেন । 
সাথে সাথে তিনি ইসলামের দিকে 
ঝুঁকে পড়েন । এক পর্যায়ে ইসলাম 
গ্রহণ করে, নামের সাথে যোগ 
করেন রাষিয়াল্লাহু আনহু এবং হয়ে 
যান ইসলামের এক বিপ্রবী 
সিপাহসালার | সুতরাং এ থেকে 
বুঝা যায় যে, এই বিয়ে ছিলো তার 
ও মুসলমানদের কষ্টকে লাঘব 
করার জন্যে এবং তাই ঘটেছে। 
এর চেয়ে উত্তম রাজনীতি আর কি 
হতে পারে? তার চেয়ে ভাল কোন 
হিকমত আর কি আছে? এ ছাড়াও 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বহুবিয়ের 
আরো অনেক হিকমত ও উদ্দেশ্য 
রয়েছে, যার বর্ণনা এই সম্থিক্ষপ্ত 
পরিসরে সম্ভব নয় । 


উম্মাহাতুল র নামসমূহ 

১. হযরত খদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ 
(রাযি.), 

২.হযরত সাওদা বিনতে জাম'আ 
(রাযি.), 

৩.হযরত আয়িশা বিনতে আবু বকর 
(রাযি.), 

৪.হযরত হাফসা বিনতে উমর 
(রাযি.), 


দীর্ঘ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিশেষ গবেষণা, অনুবাদ, বিস্তারিত তাশরীহ ও 
যুগোপযোগী বিভিন্ন মাসআলার বিশুদ্ধ ফতোয়া সহকারে প্রকাশিত হয়েছে 


ফকীনুদ্বীন আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ্‌ সাহেব দাব, 


প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্িস- জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 00086880888১850/8881:: 
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রুনু 


ফোন : চা ৩২৪৫১৫ 


আদর্শনগর ১:৮১ 


৫.হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা 


বিনতে আবি কবি), 


রোষি.)। 


৪. মাদারিজুন নবুওয়াত, 


' অম্পর্কে সন্দেহ ভ্রান্তি মতবাদ, 
৬. উইকিপিডিয়া বাংলা 


রশিদিয়া লাইব্রেরী 


্ চকব জার, ঢাকা ॥ 
ফোন : ০১৭১৫-০২৩১১৮ ফোন : ০১৯১১-৩৪২৪৭৬ 


আত্তার্তহীদ ৩৩ 
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আল্লাহ রাবুল আলামীন কুরআনে 
কারীমে “নবীরা দৃঢুচিত্ত হয়ে থাকেন' 
উপাধিতে সংজ্ঞায়িত করেছেন। 
বাস্তবতাও একথাই বলে দেয় যে, 
দুনিয়ার বুকে দৃঢ়তা, স্থিরতা, বীরত্ব 
এবং হিম্মতের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য 
নবীদের মতো আর কারও মাঝে 
হতেই পারে না। বিশেষত, মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেহেতু সর্বশেষ 
নবী ছিলেন, তার মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্ব 
জগতে হিদায়াতের আলো ছড়িয়ে 
দিয়ে বিশ্বকে আলোকিত করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন, এ জন্য আল্লাহ তাআলা 
মহানবী (সা.)-এর মাঝে এই বৈশিষ্ট্য 
এই গুণাগুণ পুরো মাত্রায় প্রদান 
করেছিলেন, যা আমাদের চিন্তার দৃষ্টি 
আয়ত্তে নিতেও অক্ষম | 

এমনিতেই রাসুলে করীম (সা.)-এর 


স্থিরতা, বীরত্ব এবং মাহসিকতার এক 


পথে আনার দায়িত্ব ছিল তার একার 


মূর্ত প্রতীক । মানবতার ইতিহাস এমন 
দৃঢ়তার নজির উত্থাপনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ 


ওপর । মাতা-পিতার ছায়াহারা ছিলেন 
তিনি সেই ছোটকাল থেকেই | তাঁর 


যে, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব ছিল 


ছিল না কোনো ভাইবোন । দৃশ্যত, 


এমন এক সামাজিক পরিবেশে যার 


তার কোনো সাহায্যকারীও ছিল না। 


আগাগোড়াই জুলুম মূর্খতা আর 
অজ্ঞতায় ডুবন্ত ছিল শুধু তাই নয়, বরং 


ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠার একাকীত্ব এবং 
সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার ভেতরই 


তারা এ নিয়ে ছিল গর্বিত। তারা 


নিজেদের ইসলাহ-সংশোধনের কোনো নিয়ে 


প্রয়োজন তো মনে করতই না, বরং 


মহানবী (সা.) অসীম সাহস ও হিম্মত 
পুরো জাতির ইসলাহ 
সংশোধনের জন্য সামনে এগিয়ে 
গেলেন। ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত 


নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, 

কুসংস্কার এবং গোষ্ঠীগত 
রেওয়াজরীতির বিরুদ্ধে একটি টু শব্দ 
পর্যন্ত শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। 
এমনই এক প্রতিকূল পরিবেশে 


দাওয়াতি জীবন শেষে যখন তিনি 
দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান তখন 
সমগ্র আরব অঞ্চল শুধু একজন 
মুশরিকেরই অবিদ্যমান ছিল তাই নয় 


মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব ছিল 
পারা এককভাবে । এই প্রতিকূল 

পরিবেশের ইসলাহ সংশোধনে মহানবী 
(সা.) সময় পেয়ে ছিলেন মাত্র ২৩ 


বরং তিনি এমন লাখো সাহাবায়ে 
কেরামের একটি বিশাল দল প্রস্তুত 
করে রেখে যান যাদের এক একটি 
কথা এবং কাজ বিদ্যমান পৃথিবীর 


জীবনের প্রতিটি লহমা ছিল দৃঢ়তা- 


বছর । আর বিকৃত সমাজকে সঠিক 


মানবতার পথ প্রদর্শনে যথেষ্ট । 


ডিসেব'১৪ _________________________0 তাত রি 


স।ম।কা।লী।ন 


সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে 
আরব সমাজের চোখ ধাঁধানো এই 


সর্বশেষ ঢাল হিসেবে মহানবী সো.)- 
কে রাজত্ব, ক্ষমতা, ধন-সম্পদ এবং 


ইনকিলাব, এই বিপ্রবৰ ও পরিবর্তন 
কোনো অলৌকিক মুজিজার মাধ্যমে 


সুন্দরী রমণীর লোভ-লালসাও দেয় । 
এমন কি, হুযুর (সা.)-এর চাচা আবু 


সাধিত হয়নি; বরং তার জন্য মহানবী 


তালিবও রানি মুশরিকদের এই 


(সা.)-এর অকৃত্রিম _ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, 
সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং 
কর্মযজ্ঞের অক্লান্ত মেহনতের 


প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য বোঝানোর 
চেষ্টা করেন। এ সময় মহানবী (সা.) 
যে জবাব দেন, তা হিম্মত 


বদৌলতেই পরিবর্তনের ঢেউ খেলে 
যায়, যা ছিল এক কল্পনাতীত ব্যাপার | 
কারণ সমগ্ত আরবের প্রতিটি মানুষ 


সাহসিকতার জগতে ছিল চুড়ান্ত 
পর্যায়ের একটি জবাব | যার নজির 
খুজে বের করা একেবারে দুষ্কর | তিনি 


ছিল মহানবী (সা.)-এর পথের 
প্রতিবন্ধক । তার পরও তিনি ছিলেন 
অটল, অবিচল । তার দৃঢ়তা-স্থিরতার 
কারণে এসব প্রতিবন্ধকতা ছিনভিন 
হয়ে যায় । 

হিজরতের আগে সাহাবায়ে কেরামের 


ওপর চলছিল অত্যাচারের 
কোনো কোনো সাহাবী 
এদের অভ্র অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী 


(সা.)-এর কাছে আরজ করলেন, 
আপনি আমাদের জন্য কেন দু'আ 
করছেন না? মহানবী (সা.)-এর 
চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেল 
বললেন, আগেকার নবীদের এবং 
তাদের সাথী-সঙ্গীদের করাত দ্বারা 
চিরে দেয়া হতো, তাদের দেহ লৌহ 
কাস্তে চালিয়ে গোস্ত মাংস পৃথক করে 
দেয়া হতো, এত কঠিন পরীক্ষার 
সম্মুখীন হওয়ার পরও তারা দ্বীনের 
ওপর ছিলেন অটল, অবিচল | এক চুল 
পরিমাণ তাদের দীনের পথ থেকে 
বিচ্যুত করতে পারেনি । আল্লাহর 
শপথ! ইসলাম অবশ্যই চুড়ান্ত 
বিজয়ের সফলতা বয়ে আনবে । সানা 
থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত একজন 
পথিক নিঃসংকোচ ও নির্ভয়ে চলে 
আসবে । আল্লাহ ছাড়া তার ভয়ের আর 
কোনো কারণই থাকবে না। [সহীহ 
আল-বুখারী শরীফ] 

কুরাইশের কাফের সর্দাররা যখন 
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দ্বীনের দাওয়াত থেকে 
বিরত রাখার সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও 
কৌশল বড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন তারা 


বলেন, চাচাজান! এরা যদি আমার 


(৫ নিন 
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একহাতে সুধ অন্য হাতে চন্দ্রও এনে 
দেয়, তথাপি আমি সত্যের দাওয়াত 
থেকে এক চুলও সরে আসব না 
[সীরাতে ইবনে হিশাম] 

রাসুলে করীম (সা.)-এর আত্মত্যাগী 
সাহাবায়ে কেরাম যদিও তার জন্য 
জীবন উৎসর্গ করে দিতে সদা-সর্বদা 
প্রস্তুত ছিলেন ৷ তারপর বিভিন্ন জিহাদে 
যখন তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যেত, বড় 
বড় সাহসী যোদ্ধারাও যখন পিছপা 
হতে বাধ্য হয়ে যেতেন, ঠিক সেই 
মুহূর্তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সো.)- 


এর সাহসিকতা, হিম্মত ও বীরত্ব 
তাদের আশ্রয়স্থল হতো | হযরত আলী 
(রা.) বলেন, “বদর যুদ্ধে যখন তীব্র 
লড়াই শুরু হয়ে গেল, তখন আমরা 
মহানবী (সা.)-এরই পাশে আশ্রয় 
গ্রহণ করি । তিনি সবার মাঝে সবচেয়ে 
বেশি সাহসী ছিলেন । যুদ্ধের ময়দানে 
মুশরিকরা (অন্যদের তুলনায়) তারই 
বেশি কাছাকাছি থাকত | [মুসনাদে 
আহমদ, খ. ১, পৃ. ১২৬-১৫৬] 

হযরত বরা রোি.) একথা বলেছেন, 
সেই গণ্য হতো, যে রাসুলে করীম 
(সা.)-এর পাশে দীড়াত।” [সহীহ 


বীরপুরুষ । এক রাতে হঠাৎ করেই 
মদীনার বাতাসে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, 
শক্রবাহিনী মদীনার ওপর আক্রমণ 
চালিয়েছে । সবাই ঘাবড়ে গিয়ে ঘর 
থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখা গেল 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একটি 
ঘোড়ার উন্মক্ত পিঠে আরোহণ করে 
তিনি কোথাও থেকে বেরিয়ে 
আসছেন। তিনি এসেই উপস্থিত 
সবাইকে সান্ত্বনা দিলেন, ভয়ের কোনো 
কারণ নেই । পরে জানা যায় যে, গুজব 
ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একাকীই 
ঘোড়ার উন্ুক্ত পিঠে চড়ে আশঙ্কাজনক 
সব জায়গাই ঘুরে দেখে এসেছেন । 
[সহীহ আল-বুখারী শরীফ] 

মোট কথা মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর সারাটা জীবনই ছিল দৃঢ়তা, 
সাহসিকতায় পরিপূর্ণ । শত্রুপক্ষের 
হামলা আক্রমণ, ভয়ভীতি ও অত্যাচার 
নির্যাতনে কখনও তিনি বিচলিত ছিলেন 
না। হিম্মত বীরত্ব ছিল তাঁর সারা 
জীবনের ইতিহাস | আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে সাহায্য আসত তাঁর ওপর 
বিশেষভাবে । কখনই তিনি পরাজিত 
ব্যর্থ হতেন না। আল্লাহ তাআলা 
আমাদের সবাইকে দু'জাহানের কাণ্ডারী 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
সুন্নত অনুযায়ী জীবন যাপনের 
তওফীক দান করুন । আমীন । 
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অবৈধ স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে কাউকে 
ভীতি প্রদর্শন, হুমকি প্রদান, কাউকে 
প্রহার, ছিনতাই, অপহরণ করা, কারও 


. সন্ত্রাস দমনে 
মহানবী (সা.)- 
এর কর্মকৌশল 


খোদায়ি বিধান রয়েছে, সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষভাবে তিনি সেই বিধান 
প্রয়োগ করে সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও 


মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি, কারও সম্পদের 
ক্ষতিসাধন, কাউকে হত্যা-জখম করা 
ইত্যাদি ঘটনাকেই সক্ত্রাসী কার্যকলাপ 
বলা হয়। সামাজিক, নৈতিক এবং 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত 
স্বাভাবিক নিয়ম-বিধির প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে 
কোনো অবৈধ স্বার্থ হাসিল করা 
অসম্ভব মনে করেই সন্ত্রাসীরা এরূপ 
অবাঞ্কিত পথ বেছে নেয়। সন্ত্রাস 
একটি গর্হিত ও অমানবিক কাজ বিধায় 
পৃথিবীর শান্তিকামী কোনো মানুষই তা 
পছন্দ করে না। 

বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী, শান্তি- 
শৃঙ্খলার অগ্রদূত, মানুষের সার্বিক 
কল্যাণের পথনির্দেশক মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) এ কারণেই তাঁর 
প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সন্ত্রাসের 
মুলোৎপাটন করেছিলেন এবং সব 
সময় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আপসহীন 
ভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন ৷ মহানবী 
(সা.) এমনিতে দয়ার সাগর হলেও 
সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে ছিলেন কঠোর 
এজন্য তিনি প্রথমে সবাইকে শাস্তি, 
কল্যাণ ও ন্যায়-নীতির পথে আহ্বান 
জানাতেন এবং তাদের সন্ত্রাসী 
ভাবধারা সৃষ্টির উৎসমূল সংশোধনের 


যাবতীয় অপরাধপ্রবণতার মূল 
উৎপাটন করতেন । 

এই বন্তজগতে মানুষের প্রাণ অপেক্ষা 
অধিক প্রিয় ও মূল্যবান বস্তু আর কিছু 
নেই। এ কারণেই মহান আল্লাহ 
মানুষের প্রাণ রক্ষা সম্পর্কে ঘোষণা 
করে বলেছেন, আল্লাহ না হক 
হত্যাকে হারাম করেছেন ” আরবে 
একজনের হত্যাকাণ্ড অগণিত গোত্রের 
মাঝে গৃহযুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী আগুন 
প্রজলিত করত । মহানবী (সা.) আল্লাহ 
বিধান অনুসারে হত্যা-সন্ত্রাসের এই 
অমানবিক ধারাবাহিকতা বন্ধ করার 
জন্য তাদের মানসিক পরিবর্তন 
আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে চোখের বদলে 
চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের 
বদলে কান, জখমের প্রতিশোধ 
হিসেবে সমপরিমাণে জখমের ব্যবস্থা 
করতেন । তেমনি তিনি অপর এক 
খোদায়ি বিধানের ভিত্তিতে “কিসাস' 
অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যার আইন 
কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে শুরু 
করলেন । কারণ এই আইন প্রয়োগের 
কল্যাণকারিতা সম্পর্কে খোদ 
বিধানকর্তা আল্লাহই ঘোষণা করেছেন 
যে, “ওয়া ফিল কিসাসে হায়াত” অর্থাৎ 
“কিসাস ব্যবস্থা প্রয়োগের মধ্যে নিহিত 


চেষ্টা করতেন । তাতে কর্ণপাত না 


আছে বহু প্রাণের নিরাপত্তা ॥ হযরত 


করলে এসব অপরাধ্প্রবণতা দমনে যে 


এভাবে আরব সমাজে প্রচলিত একটি 


হত্যার বদলে শত শত হত্যাকাণ্ড 
ঘটানোর সেই বর্করতাকে অল্প দিনের 
মধ্যে রোধ করেছিলেন । এছাড়া 
আল্লাহ্র অপর বাণী “যে ব্যক্তি না-হক 
অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে তার স্থান 
জাহান্নামে তাও ব্যাপকভাবে সমাজে 
প্রচার করেন । এমনিভাবে অন্যায়ভাবে 
কাউকে হত্যা করা যেন গোটা মানব 
গোষ্ঠীকে হত্যার শামিল | এজাতীয় 
বাণীও সমাজে প্রচার করতেন । সন্ত্রাসী 
শক্তিকে নির্মল করার প্রশ্নে আল্লাহর 
নবী যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, 
মূলত এটিই অব্যর্থ এবং সর্বকালের 
সর্বযুগের উপযোগী শাশ্বত চিরন্তন 
ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থার অব্যর্থতা ও 
সুফল আজ দেশ-বিদেশের নানান বাস্ত 
ব অভিজ্ঞতার দ্বারা স্পষ্ট । সব দেশে 
সন্ত্রাস দমনে মহানবী (সা.)-এর 
আদর্শে কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, 
সেসব সমাজে সন্ত্রাসবিরোধী আইন 
থাকা সত্তেও সন্ত্রাসের মাত্রা দিনের পর 
দিন বেড়েই চলেছে, যার ফলে সর্বত্র 
অশান্তি-অস্থিরতা বিরাজ করছে, শিক্ষা 
ও জ্ঞানচর্চা ব্যাহত হচ্ছে, উন্নয়ন 
কর্মকাণ্ড বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে । মহানবীর 
সন্ত্রাস উৎখাতের শাশ্বত নীতি যে কত 
কার্ধকর, অনেকেই পরোক্ষে তার 
অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে । বরং 
তারা এতদিন ইসলাম বিদ্বেষবশত 
অযৌক্তিকভাবে মহানবী (সা.)-এর 
আনীত অপরাধ দপ্ডবিধিকে অমানবিক 
বলে আখ্যায়িত করার ধৃষ্টতা দেখালেও 
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নিজেরা এ সমস্যা সমাধানে তার 


রক্ষাই ছিল মহানবী (সা.)-এর সন্ত্রাস 


চাইতে উত্তম ব্যবস্থা দিতে ব্যর্থ হয়ে 


দমনের নীতি আর এটাই 


না যায়, তাহলে সে আইন সমাজের 
কোনো কাজে আসতে পারে না। 


এখন অনেকটা বাড়াবাড়ির মধ্য দিয়েই 


বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিগ্রাহ্য, প্রকৃতিসম্মত 


আইনকে তার গতিতে চলতে দিতে 


এজাতীয় আইন প্রয়োগ করতে শুরু 


আইন; যার বিপরীত ধারা অবলম্বনে 


করেছে । কোনো কোনো দেশ এখন 
তরকারি ব্যবসায় দুর্নীতির অভিযোগে 


বিপর্যয় ছাড়া মানবতার কোনো কল্যাণ 
নেই । কেননা প্রকৃতির বিরোধিতা করে 


অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তিকেও মৃত্যুদণ্ড 
দিয়ে চলেছে । অথচ মহানবী যে সময় 


কোনো দিন জয়ী হওয়া যায় না। 


হবে । আইনও থাকবে" সন্ত্রাস, মাস্তানি 
ও অপরাধপ্রবণতার দৌরাত্মও চলবে, 
এ অবস্থায় সাজে আইন হাতে তুলে 
নেয়ার প্রবণতাই বৃদ্ধি পায়। তখন 


একটি সমাজে সন্ত্রাস নানান উদ্দেশ্যে 


সমাজে সন্ত্রাসবিরোধী আইন কার্যকর 
করেছেন, সে সময় লঘু অপরাধে 
গুরুদণ্ড দানের বিরুদ্ধেও বেশ সতর্ক 
ছিলেন এবং এ ব্যাপারে নিষেধ করে 
গেছেন । 

অপরাধী একটি অপরাধ করার পর 
যে, এজন্য তাকে কোনো 
শাস্তি ভোগ করতে হয়নি, তখনই তার 
বুকের পাটা বেড়ে যায় এবং 
মনস্তাত্বিকভাবেই আরেকটি অপরাধে 
উত্সাহবোধ করে । এমনিভাবে তাকে 
দেখে অন্যান্য হবু সন্ত্রাসীরও ওদ্ধত্য 
বেড়ে যায়। আর এভাবে সমাজে 
সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
হিজরি ঘষ্ঠ সাল পর্যন্ত ছিনতাই, 
শাস্তির বিধান ছিল না । একদল সন্ত্রাসী 
সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে এসেছিল, 
তারা এক চারণভূমিতে অবস্থান 
করত । এক সুযোগে মুসলিম 
রাখালকে তারা নির্যাতন চালিয়ে 
নির্মমভাবে হত্যা করে এবং পশুগ্তলো 
লুট করে নিয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে 
তাদের গ্রেফতার করে মহানবী (সা.) 
তাদেরকে সমপরিমাণ কষ্ট দিয়ে সেই 
হত্যার প্রতিকার হিসেবে তাদের 
হত্যার নির্দেশে দেন। আসলে 
মানবদেহের একটি অঙ্গ যদি এমন 
দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যে, 
সংশ্লিষ্ট অঙ্টিকে অস্ত্রোপচারের 
সাহায্যে দেহ থেকে বিচ্ছিন করা ছাড়া 
সেই লোকটির নিস্তার নেই, তখন তা 
করেই রোগীকে বাচাতে হয় । তেমনি 
সমাজদেহের গ্যাংগরিনতুল্য সেসব 
লোক যারা সন্ত্রাস করে গোটা সমাজের 
অশান্তির কারণ ঘটায়, তাদেরও 
সমাজদেহ থেকে বিচ্ছিন করে সমাজ 


পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে । এ 


হতে পারে। নিজের ব্যক্তিগত, 


কারণে মহানবী সো.) সন্ত্রাস ও 


গোষ্ঠীগত, দলীয় স্বার্থ ও ভ্রান্ত 
রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য; যা 
সাধারণ গণমানুষের সুস্থ বিবেক ও 
বিচার-বুদ্ধির কাছে পান্তা পাবে না 
জেনে সন্ত্রাসীরা এই উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসের 
বাঁকা পথ বেছে নেয়। এই লক্ষ্যে 
তারা কোনো সময় রাজনৈতিক 
ময়দান, কোনো সময় অর্থনৈতিক 
সেক্টর, কোনো সময় শিক্ষা ও 
সাংস্কতিক অঙজ্নকে বেছে নেয়। 
কখনও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সাহিত্য- 
সাংবাদিকতা, মিথ্যা প্রচারণা, কবিতা, 
নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি গণমাধ্যমের 
সাহায্যে তারা এ কাজের পরিবেশ 
রচনা করে। মহানবী (সা.)-কে 
এভাবে এক সন্ত্রাসী তৎপরতার 
মাধ্যমে সন্ত্রাসীরা হত্যার যড়যন্ত্ 
করেছিল, আবার বহু মুসলমানকে 
প্রতারিত করে তারা তাদের হত্যা করে 
এক হৃদয়বিদারক ঘটনার অবতারণা 
করেছিল, যেসব ঘটনার ফিরিস্তি 
অনেক দীর্ঘ, মহানবী (সা.) অন্য বহু 
ব্যাপারে পরম দয়া অনুগ্রহ দেখালেও 
এজাতীয় সন্ত্রাসীকে কঠোর শাস্তি দিয়ে 
সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করেছিলেন। তিনি তাদের কাউকে 
নির্বাসন দিয়েছেন, কাউকে খুনের 
বদলে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, কাউকে 
বেত্রাঘাত ও জরিমানা করেছেন । 
সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক সন্ত্রাসী কৰি 
কা'ব ইবনে আশরাফ সন্ত্রাসের চরম 
সীমায় পৌছে গেলে তাকে চরম শাস্তি 
দিয়েছিলেন । বিশ্বনবী এভাবে 
সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করে এক আদর্শ 
ও শান্তিরাজ্য গড়ে গিয়েছিলেন । 

আইন যত ভালোই হোক, যত উন্নতই 
হোক, আইনের লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত 
এর যথাযথ প্রয়োগ যদি নিশ্চিত করা 


যাবতীয় অপরাধ দমন আইন প্রয়োগে 
সব ধরনের দুর্বলতার উধ্র্বে ছিলেন । 
আইন প্রয়োগে তাঁর কাছে আত্ীয়- 
অনাত্ীয়, মুসলিম-অমুসলিম, সাদা- 
কালো, ধনী-দরিদ্ব, বাদশাহ-ফকির, 
আশরাফ-আতরাফ সমাজের সব 
শ্রেণীর মানুষ সমান ছিল । স্বজনগ্রীতি, 
আঞ্চলিকতা, দলীয়-নির্দলীয় সবার 
জন্যই তার আইন ও ন্যায়বিচারের দ্বার 
ছিল অনাবৃত | একবার এক অভিজাত 
ঘরের ফাতেমা নামী এক যুবতী 
বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হলে বিশিষ্ট 
ব্যক্তিরা তার পক্ষে সুপারিশ করতে 
এলে তিনি স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন 
“আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি অপরাধী 
সাব্যস্ত হয়, তাকে এজন্য নির্ধারিত 
আইনে শাস্তি দিতে আমি দ্বিধা করব 
না। আসলে মহানবী (সা.) কর্তৃক 
সন্ত্রাস ও অপরাধমুক্ত আদর্শ সমাজ 
গঠনে সফলতা লাভের পেছনে 
আইনের প্রয়োগে তার নিরপেক্ষতারই 
বিরাট ভূমিকা ছিল । সন্ত্রাস ও অপরাধী 
দমনে মহানবী (সা.) অপরাধের উৎস 
সংশোধনের নীতি অনুসরণ করতেন 
যেদিকে আজকের দুনিয়ার কোনো 
জক্ষেপ নেই । তিনি তাদের অপরাধ ও 
সন্ত্রাসের মূল প্রেরণা এবং তাদের 
চিন্তাধারার স্থায়ী পরিবর্তনের চেষ্টা 
করতেন, তাদের বুঝতেন, তাদের বৈধ 
সমস্যার সমাধান দিতে চেষ্টা 
করতেন। সৌদি আরবে, ইরানে 
অপরাধীরে এভাবে সংশোধনের কিছু 
চেষ্টা চলছে বলে জানা যায় । আমাদের 
দেশের কারাগারে এ পদ্ধতি চালু হওয়া 
উচিত এবং অপরাধের মূল উৎস 
সংশোধনের পদক্ষেপে গ্রহণ 
অপরিহার্য । 
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স্বাধীনতা ও 
মানবাধিকার 


ড. মাহফুজ পারভেজ 
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জোরদারভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, 
রাজনৈতিকভাবে মাথায় চেপে বসে 


বিচারহীনতা ও দুর্ঘটনায় আক্রান্ত 


রোদ্দুর-বৃষ্টি-উথথালপাতাল-প্রেম-বিরহ- 


মানুষদের অধিকারের লড়াই, নারীর 


আছি বলেই আমার এক গাদা অধিকার 


চাকরি-টাকা-ঈর্ধা সব মিলিয়ে একটা 


বিরুদ্ধে হিংসা বন্ধ হওয়ার লড়াই, 


মনুষ্যজীবন পেয়ে গিয়েছি, এটা কি 


পাওনা; আর অন্য সবার কোনো বঞ্চিতের অধিকার, শরণাগতের কম প্রাপ্তিঃ অথচ আমরা নিরন্তর সে 
অধিকারই নেই? যারা বঞ্চিত, অধিকার, আরও অনেক রকমের কথা ভুলে সারাক্ষণ নিজের না পাওয়া, 
আর্থিকভাবে বা ক্ষমতার দিক থেকে, অধিকারের জন্য মানবাধিকার নিজের ব্যর্থতা, অন্যের সাফল্য, এসব 


সমতার দিক থেকে, তাদের কত 


জোরালো আওয়াজ তুলে, কাজ করে । 


পাওনা রয়েছে, সে হিসাব মিলানো 
হচ্ছে কি? বছরের এই শেষ দিকটায়, 
ধীনতার ৪৩ বছরের পূর্তিতে অনেক 


এ 


বড় করে দেখি, প্রতিপক্ষের পিছনেই 


তার মানে আনন্দ, দুঃখ, রাগ, হতাশা, 
চাওয়া-পাওয়া সামনে চলে আসে এই 
সময়; স্বাধীনতার মাসে 


ভাবতে হবে ন্যায্যতার 
ভিত্তিতে; মানবাধিকারের ভিত্তিতে । 


মানবাধিকারের মাসে । প্রশ্ন উঠতে 
পারে, এসব বিষয় নতুন করে মনে 


মানুষের স্বাধীন স্বত্বাগত অধিকারের 


করিয়ে দেয়ার দরকার কী? এই সময় 


লেগে থাকি । বললেই বলবেন, আমি 
কি মহা হনু আর কী এমন নতুন কথা 
বলছি। এ কথা তো সবাই জানে । 
অন্তত জীবন-ম্যানেজমেন্ট-এর 
গুরুদেবরা-রাজনৈতিক দাতারা তো সে 
কথা বলে বলে আমাদের জীবন 


ভিত্তিতে । কারণ এ মাসেই যেমন 


মানবাধিকার না চাইলে, হিংসার 


খানিকটা বদলেও দিলেন । 


রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির 
বিজয় দিবস; তেমনি রয়েছে বিশ্ব 


বিরুদ্ধে গলা না ফাটালে কি তার 
গুরুত্ব কমে যায়? একেবারেই না। 


মানবাধিকার দিবসও | অতএব, 
স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের সম্পর্কটিও 
স্পষ্ট হচ্ছে এ সময়েই । 


কিন্তু ধরাতলে হইহই করে বেঁচে আছি, 


পন্তিতদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে জীবনের 
এসব ছোট-খাটো ছুটপুট ভুলে জোরে 
শ্বাস, অথবা খুশির কারণ হিসেবে 


এর সেলিবেশন যেমন জন্মদিনের 
দিনটায় লুকিয়ে থাকে, তেমনি সব 


বাড়িতে পার্টি থো, বিয়েবার্ষিকীতে 
বেড়ানোর প্যাকেজ উপহার দেয়া 


প্রকৃতির দিকে তাকিয়েই লেখাটির 


চাহিদা, সব অধিকার, সব ন্যায়, সব 


এসব কি আমরা নিজের প্রতি যত্রের, 


সূচনা করা যাক | শীতকালের বরাদ্দ 


অন্যায় মনে করারও নিজস্ব নিজস্ব দিন 


আনন্দ ঝপাঝপ পজিশন নেয়, শীতের 


আছে । দিনগ্তলো না থাকলে তাদের 


সন্ধ্যের মন-খারাপ সঙ্গী হয়, লেপের 


নিজকে গুরুত্পূর্ণ ভাবার এক একটা 
বড় উপাদান বলে মন থেকে মেনে 


গুরুত্ব হারিয়ে যায় না, আবার 


আদর ভারী চমৎকার লাগে, বেড়াতে 


দিনগুলো থাকলে আলাদা করে 


যাওয়ার প্যান খাতা-কম্পিউটার 


সবকিছু বিশেষভাবে মনেও এসে যায় । 


পেরিয়ে পাহাড়-সমুদ্রের দিকে এগোতে 


নিইনি? নিয়েছি তো। এবং কী খুশি 
যে হয়েছি সে তো আমার মতো 
আপনিও ভালই জানেন। কিন্তু 


তাই মনে করতে হয় | নিজেদের মনে 


থাকে, পিকনিকের কমলালেবু আরও 


নিজেকে আসলে কতটা ভালোবেসেছি 


করাতে হয় । এক বার করে ঝালিয়ে 


খানিক কমলা করে নেয় দিন আর 
সকালগুলো | আবার এই সময়েই, এই 


আমরা? নিজের জন্য কতক্ষণ বেচেছি? 


নিতে হয় বৈকি । নিজের অধিকার 


কখনও এটা ভেবে দেখেছি যে, আরে! 


আদায়ের সময় অন্যের অধিকার হরণ 


ডিসেম্বরই, স্বাধীনতার শাশ্বত প্রত্যয়ে 
আমরা হিংসার বিরুদ্ধে আর প্রাপ্য 


আমি তো মানুষ না হয়ে জন্মাতেই 


করছি কিনা, সেটাও ভেবে দেখতে 
হয় 


অধিকারের জন্য পালন করি আন্ত 
জাতিক মানবাধিকার দিবস। 


] 
যেমন ঝালিয়ে নিতে হয়, আমি এই 
পৃথিবীতে জন্মেছি, এত আলো-হাওয়া- 


পারতাম । অন্য কোনো প্রাণী! এই 


অঙ্গ । আমার হাত-পা আছে, বোধ 
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আছে, খিদে পায়, সাজতে ভালো 


অন্যের সাপেক্ষেই করি । নিজেকে 


লাগে, আমি অঙ্ক করতে পারি, আমার 


মর্ধাদী দেয়ার রেওয়াজ আমাদের 


হচ্ছে, যারা প্রান্তিক, আন্ত্যেবাসী, যারা 
শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, স্বাস্থ্য থেকে 


বুদ্ধি আছে, আমি সত্য-মিথ্যের মতো 


শেখানো হয় না। অপরকে মর্যাদা 


সুন্ম জিনিসের বিচার করতে পারি! 


দেয়া তো দূর অস্ত! 


বঞ্চিত, শক্তির দস্তের কাছে যারা 
জিম্মি, তাদের স্বাধিকার ও 


আমার মনুষ্যত্ব আছে। মানুষ বলে 


তা হলে? আজকের স্বাধীনতার দিনটা 


আমাকে সারাপৃথিবী শ্রদ্ধা করে। 
মানবিকতার জন্য আমি শ্রেষ্ঠত্ব বোধ 
করি । এটা কম কথা নয় | এটাও কম 
আশ্চর্য নয়.. কেন পৃথিবীই এমন 
একটা গ্রহ হল সৌরজগতের মধ্যে, 
যার মধ্যে পানি-জল থাকল, প্রাণের 
সার হল, বিবর্তন হল আর আমি 
থাকলাম, আমার মনুষ্যত্ব থাকলো । 
মহান সৃষ্টিকর্তার অপার ক্ষমতায় সব 
হলো আমি আমার জীবনটা উপভোগ 
করলাম! কিন্তু কীভাবে করলাম? সে 
মূল্যায়নও কম জরুরি বিষয় নয় । 
এসব কথা বহু আগে বহু মানুষজন 
বলে গিয়েছেন, আমাদের অস্তিত্ব ও 
কর্তব্য নিয়ে ভেবে গিয়েছেন । তবু 
আপনি নিজের জন্য ভেবে দেখবেন, 
মনে হবে, অপরের নয়, সবই 
কেবলমাত্র আপনার জন্য প্রস্তুত হয়ে 
উঠেছে । কেবল আপনি জন্মাবেন 
বলে, আপনি শ্বাস নেবেন বলে, 
আপনি একটা জীবনযাপন করবেন 
বলে। আর আমরা প্রত্যেকে কী 
হেলায় সেটা ভুলে যাই, কেবল মানুষ 
হয়ে জন্মাবার জন্যই সে এত কিছু 
প্রাপ্তি, সেটা আমাদের মানুষ-বুদ্ধির 
দাপটে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। উঠে 
এসেছে জটিল কিছু সমীকরণ, শুধু 
নিজের স্বার্থই সামনে বড় হয়ে চলে 
আসছে, যা সুলভ করতে না পারলে 
জীবনটা ফাঁকি হয়ে যায়, মনুষ্যত্বহীন 
ও স্বার্থপর হয়ে যায় । 

রষ্্রপুঞ্জ কী বলছে? বলেছে, কেবল 
মানুষ হয়ে জন্মাবার জন্যই আমাদের 
কিছু অধিকার বরাদ্দ থাকে জনুগত, 
আর সেটাই মানবাধিকার । আর 
আমরা কিনা ভাবি, বঞ্চিত না হলে 
কোনো কিছুতে অধিকার জন্মায় না, 
অধিকার সব সময় ছিনিয়ে নিতে হয়, 
গলা ফাটাতে হয় । নিজেরা নিজদের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই, 
কমফর্টেবল নই | যা কিছু বিচার করি, 


কেবল এই বলেই উদযাপন করা যায় 


মানবাধিকারের জন্য তো লড়তেই 
হবে, গলা ফাটাতেই হবে, আন্দোলন 


তো, যে মানুষ হয়ে জন্যছি, তাই কিছু 


চালাতেই হবে । নিজের অধিকার 


অধিকার আমার বরাদ্দ, আমার মতো 


আদায় করে অন্যের কথা বেমালুম 


অন্য সকল মানৃষেরও বরাদ্দ । তবে সে 


ভুলে গিয়ে তা হবার নয় । নিজের প্রতি 


জন্য দায়িত্ব নিতে হয়। নিজেকে 
ভাবনার দারিত নিলের জিডিউকে 
নিজের মাপকাঠিতে বিচার করার 
দায়িত্ব । দেশকে, মানুষকে 


সম্মান করতে পারব, নিজের যত্র যত 
বেশি করতে পারব, নিজের 
৩৬৫*২৪*৭ অধিকারগুলো অন্যদের 
কাছে এবং নিজের কাছেও, যত জোর 


ভালোবাসায় দ্‌ যত | যারা 


দিয়ে দাবি করতে পারব, বঞ্চিতের 


আত্মবঞ্চনার মাধ্যমে চারিদিকে 


জন্যে, নির্ধযাতিতের জন্যে, প্রান্তিকের 


প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই 


জন্য লড়াইটাও ততই জোরদার হবে, 


দেখেন না, তাদেরকেও আয়নায় 


নিজের মধ্যে নতুন এনার্জি নিয়ে 


নিজের মুখ দেখতে হবে। যারা 


তাদের মানবাধিকার ফেরত দেওয়ার 


সত্যিকারের বঞ্চিত ও নির্যাতিত, 


লড়াইয়ে নামতে পারবো । স্বাধীনতার 


তাদের কী অবস্থা, সেটাও খুঁজতে 
হবে? যাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন 


আলো ছড়িয়ে দিতে পারবো । 
৪৩ বছরের স্বাধীন বাংলাদেশে হিংসার 


চলছে, যারা রাজনৈতিক-পারিবারিক 


অবসান হয়ে কল্যাণ ও মানবাধিকারের 


হিংসার শিকার হচ্ছেন, গুম ও অপহৃত 


মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র 


স্কুরণ ঘটুক । 


বিবেচিত আল-আকসা মসজিদের অর্ধেক অংশ ইহুদিদের দিয়ে দেয়ার 


আইন করা হচ্ছে । আগামী মাসে আইনটির ওপর ভোটাভুটি হবে । ফিলিস্তি 


নি পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাতকারে আরব এমপি মাসুদ ঘানাইম বলেন, ওই 


আইনে আল-আকসা মসজিদে ইহুদিদের প্রার্থনা করার সুযোগ রাখা 


হয়েছে। 


তিনি বলেন, ওই আইনে মসজিদটিতে ইহুদি ও মুসলমানদের প্রবেশের 


ওপর সমান সুযোগ দেয়া হয়েছে৷ ইহুদিরা মসজিদটির কোথায় কোথায় 
প্রার্থনা করতে পারবে, সেটাও বলা হয়েছে । উল্লেখ্য, বর্তমান ইহুদি ও 
ইসরাইলি আইনে আল-আকসা মসজিদে ইহুদিদের প্রার্থনা নিষিদ্ধ করা 


রয়েছে । এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সেখানে প্রার্থনা করার চেষ্টা যারা 
বর্তমানে করছে, তাদের বেশির ভাগই উগ্র বহিরাগত ইহুদি । আল-আকসা 


মসজিদটি জেরুসালেমের ওল্ড সিটিতে অবস্থিত । ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে 


ইসরাইল তা দখল করে | ইসরাইলি দখলদার বাহিনী প্রায়ই মুসলমানদের 


সেখানে যেতে বাধা দেয় । 


সূত্র : মিডলইস্ট মনিটর 
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পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে মর্যাদাবান । 


রিজিক দিয়েছি । সৃষ্টির অনেকের ওপর 


তারাভরা আকাশ, জোছনা ভরা রাত 
বিছিয়ে রাখা বিস্তৃত সবুজ ভূমি সব 
আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। আল্লাহ 
তাআলার সব সৃষ্টিই মানুষের 
কল্যাণে । মানুষের প্রয়োজনে | 
মানবজাতিকে মর্যাদাবান করার জন্য 
মহান প্রভু মানুষের অবয়ব ও 
কাঠামোগত সৌন্দর্য, বিবেক-বুদ্ধি ও 
জ্ঞান-গরিমায় উন্নতি দিয়েছেন । 
দিয়েছেন ভাব-ভাষা ও শৈলীর শক্তি । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

৪৯৯৫০ ৪৩৩০৩্ 
“আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি 
করেছি 
মানুষের মন-মনন, চিন্তা-চেতনা ও 
জ্ঞানের মর্যাদা প্রদানে কুরআন বলেছে, 

৯৮৩৫৮050039) £ 
“আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন জ্ঞান 
দান করেছেন যা সে জানত না ।”২ 
আল্লাহ আরও বলেছেন, 
৪০9০6 2৪ এ 
“আমি আদমকে বস্তজগতের সব জ্ঞান 
শিক্ষা দিয়েছি 1১ 
সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের 
কথা কুরআন এভাবে উচ্চারণ করছে, 
১০০ 0৬ ০৪5 এজ ৫ পরে? 


আমি মানুষের শ্রেষ্ঠত দিয়েছি ।”” 
পৃথিবীর ফুল ফল, বৃক্ষ-তরু-লতা, 
পাখ-পাখালি সব আয়োজনই মানুষের 


মর্ষাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ? নাকি 
চিরায়ত ধারায় মর্যাদাবান জাতি মানব 
সভ্যতার প্রতি অভিশাপ? 
কুরআনুল করীমে 
ধারাবাহিকতার ক 
45686 4৪৫ “গু 95 উ ৪৫ ৪৬৫ ঠা ও 
88%8646584245015 
'আল্লাহ মানুষকে কেমন সাধারণ বস্ত 
থেকে সৃষ্টি করেছেন । শুত্রবিন্দু থেকে, 
তিনি সৃষ্টি করেন, পরে পরিমিত 
বিকাশ করেন, পরে মায়ের গর্ভ থেকে 
পৃথিবীতে আসার পথ সহজ করে দেন, 
তারপর তাকে মৃত্যু দেন, অতঃপর 
তাকে কবরে স্থান দেন |” 


মরণোত্তর মানুষের দেহদান, হাড়, 


এভাবে বলা 


ভাষ্য থেকে আমাদের আলোড়িত করে 
না? 


বিস্ময় ৷ মানুষের আত্মা, বলা-কওয়া, 
দেখা-শোনা ও ভাব-অনুভাবের শক্তি 
আল্লাহর বিশেষ করুণা | করুণানির্ভর 
এ জীবন আল্লাহপ্রদত্ত মানুষের কাছে 
আমানত । প্রতিটি মানুষের নিজের এই 
অঙ্গ বা দেহ ব্যবহারের অনুমতি আছে 
বটে, তবে সে এ দেহের মালিক নয় । 
সে এ দেহের মালিক নয় বিধায় সে 
আত্মহত্যা করতে পারবে না । পারবে 
না নিজেকে বিকিয়ে দিতে ৷ ধ্বংস 
করতে । কোনো মানুষের জন্য বৈধ নয় 
অঙজহানি, অঙ্গদান কিংবা দেহদান । 
আজকের উত্তর আধুনিক পৃথিবীর সব 
জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির বিপরীতে 
দীড়িয়ে কেউ যদি আবদার করে বসে, 
দয়াময় প্রভুর এ সৃষ্টির মতো মানুষের 
শরীরে বিদ্যমান একটু লোম বানিয়ে 
দেখাও! আত্মা, চোখ, নাক, কান সে 
তো দূরের কথা! হাত উচিয়ে হ্যা 
বলার মতো কাউকে পাওয়া যাবে কি! 
মৌলিক কথা হল, কুরআন-সুনাহর 


মাংস, চামড়া, চর্বির বাণিজ্যিক 
প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে গবেষণা ইত্যাদি 
মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার 


আলোকে জীবিত কিবা মৃত কোনো 
মানুষের অঙ্গ বা দেহের বেচাকেনা 
কোনোভাবেই বৈধ নয় ৷ মানব অঙ্গের 
বেচাকেনা যদি বৈধ না হয় তাহলে 


সঙ্গে কতটা যুৎসই! মানব জন্ম, 


'আমি তো মানুষকে মর্যাদা দান 


যাপিত জীবন ও মরণোত্তর কবরের 


দান করার কি অনুমতি আছে? তাও 
নেই । কারণ দাতার জন্য জরুরি হল 


জলে ও স্থলে তাদের 


ধারণা, মানুষের দৈহিক-মানসিক 


নিজে বস্তর মালিক হওয়া । দেহটি 


করেছি, 
চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদের উত্তম 


মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি কি কুরআনের 


আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের 
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কাছে আমানত । আমানত সুত্রে পাওয়া 


উধাও হবে গরিবের সন্তান | পণ্য হবে 


বস্তর ব্যবহার বৈধ, বেচাকেনা কিংবা 


গরিব মানুষের দেহ । 


দান বৈধ নয় । তবে অগ্রসর পৃথিবীতে 
ধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে 
মানুষ অনেক দূর এগিয়েছে । ইসলাম- 
মুসলমান এ _অগ্রসরতাকে সাধুবাদ 
জানায় । আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
কিডনিদান বা দেহদানের প্রাসঙ্গিকতা 
এসে যায় । আধুনিক চিকিৎসার স্বার্থে 
মানুষের অঙ্গ ব্যবহার বা প্রতিস্থাপনের 
বিষয়টি আলোচনায় এসেছে । সন্দেহ 
নেই ইসলাম সবসময় 

কল্যাণে কাজ করে । চিকিৎসার সূত্রে 
মানব অঙ্গের কোনো কোনো ব্যবহার 
একান্ত প্রয়োজনে ফেকাহবিদরা 
অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য অঙ্গ 
ব্যবহারের ধরন অনেক রকম হতে 
পারে । যেমন- তরল অঙ্গ বা জমাট 
তরল বলতে মানবদেহে দুধ আর 
রক্ত । বাকি পুরোটা জমাট | মা তার 
দুধ নিজের বাচ্চাকে খাওয়ানো বা 
অন্যের বাচ্চাকে খাওয়ানো বা 
চিকিৎসার স্বার্থে অন্য কোনো কাজে 
ব্যবহার পুরোটাই বৈধ 
বৈধতার আলোকেই 
রক্তদানের বিষয়টি অনুমতি দিয়েছেন 
যুক্তিকতা হল দুধ ও রক্ত শরীর থেকে 
বের হয়ে যাওয়ার পর দ্রুতই অভাব 
পূরণের প্রাকৃতিক পদ্ধতি চালু আছে। 
অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেমন-_ 


এ 


আইনবিদ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও 
বিষয়টি খুব সহজ মনে করছেন না। 


সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে 
সরকারও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে 


বিষয়টি বিবেচনা করছে। বাণিজ্যিক 
পৃথিবীতে যদি মানবদেহের বেচাকেনা 
বৈধ হয়! তাহলে সামাজিক শৃঙ্খলা 
থাকবে না। ছেলেধরা, মানবপাচার, 
নারী-শিশুপাচার _ আশংকাজনকভাবে 
বেড়ে যাবে । ধনীর দুলালেরা দেশি- 
বিদেশি হাসপাতালের বেডে শুয়ে 
কিডনি প্রতিস্থাপনের অর্ডার করবে 
কিংবা বুড়ো বয়সে নতুন চক্ষুর 
আবদার করবে, তখন পাড়াগাঁয়ে 


ল্যাপটপ-মানিব্যাগ চুরি যাওয়ার মতো 
পথে-ঘাটে কিডনি চুরির প্রবণতাও 
দেখা যাবে । যেমন আজকাল কোনো 
কোনো হাসপাতালে এসব কাণ্ড 
ঘটছে । লাশ চুরির ঘটনাও তখন 


সাধারণই মনে হবে । উন্নত পৃথিবীর 
সভ্যতা তখন কোথায় গিয়ে 
কে জানে । 


শাহী জামে মসজিদ অবস্থিত । ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসনামলে 


সড়কের পাশে এতিহাসিক বজরা 


(১৫২৬-১৭০৭ খ্রি.) সম্রাটের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় রাজকীয় 
চিত্রকরদের দ্বারা ইরানি, ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রভাবে বিভিন্ন রাজকীয় 
ভবন ও মসজিদ নির্মিত হয়েছে । এতিহাসিক বজরা শাহী জামে মসজিদের 
বহু ভাঁজ খিলানের কোণায় ফুল ও লতার নকশা, আয়তকার খোপের মধ্যে 
খিলান নকশা, আয়তকার খোপের উপরিভাগে পাতা নকশা, পাতা নকশার 
ওপরে দড়ির মতো উদগত গোলাকার বাঁধনের খোপ ফুল ও লতা নকশা 
রয়েছে । মসজিদটির দৈঘ্্য ৩৩ ফুট, প্রস্থ ৩৩ ফুট । দেয়ালগুলো ৬ ফুট 
চওড়া | দক্ষিণ এবং উত্তর দিকে তিনটি করে দরজা রয়েছে । এগুলো 
খিলানের সাহায্যে নির্মিত । মসজিদের ইটগুলো বর্তমানের আধুনিক যুগের 
ইটের মতো নয় । ওগুলো মুঘল আমলের তৈরি ইটের মাপের | এর দৈর্ঘ্য 
১২, প্রস্থ ১০ এবং চওড়া ২ ইঞ্চি । সমতল ভূমি থেকে মসজিদ নির্মিত 
স্থানটি আনুমানিক ৩০ ফুট সুউচ্চ টিলার ওপর অবস্থিত । তার ওপরে প্রায় 


মুসলিম নারীদের বোরকা ও নেকাব ব্যবহারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা 
তুলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সরকার । প্রধানমন্ত্রী টনি আযাবোটের হস্তক্ষেপে 
অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আগে ২ অক্টোবর 
পার্লামেন্ট হাউসের উন্ক্ত পাবলিক গ্যালারিতে বোরকা পরিহিতদের 
প্রবেশের ওপর এ নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল । অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট 
হাউসের কর্তৃপক্ষ ২ অক্টোবর আকম্মিকভাবে ঘোষণা দেয়, বোরকা ও 
নেকাব পরিহিত কাউকে পার্লামেন্টের সিনেট বা প্রতিনিধি হাউসের উন্ুক্ত 
পাবলিক গ্যালারিতে আর ঢুকতে দেয়া হবে না। পার্লামেন্টের দু'সপ্তাহের 
অধিবেশনের শেষ কর্মদিবস শেষ হওয়া মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে এমন 
ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে টনি আাবোট জানিয়েছিলেন, 
নিষেধাজ্ঞার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাকে আগেভাগে জানানো হয়নি এবং তিনি 
পার্লামেন্টের স্পিকারকে ব্রনউয়িন বিশপকে এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার 
অনুরোধ করেছেন । সূত্র: দ্য হিন্দু 


ডিসেম্বর'১৪ ______ল্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৪১ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


ফরয নামায মসজিদে 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, একজন লোক 
ঘরে নামায পড়লে একটি নেকী পায়, 
সে অক্তিয়া মসজিদে পড়লে ২৭ গুণ, 
জুমা মসজিদে পড়লে ৫০০ গুণ, 
মসজিদে আকসায় পড়লে পঞ্ঞাশ 
হাজার গুণ, আমার মসজিদে অর্থাৎ 
মসজিদে নববীতে পড়লে পঞ্চাশ 
হাজার গুণ এবং মসজিদুল হারাম বা 
কাবাঘরে পড়লে এক লাখ গুণ সওয়াব 
পাবে । [সুনানে ইবনে মাজাহ ও মিশকাত] 

নবী করীম (সো.) বলেন, যে ব্যক্তি 
আযান শোনে অতপর সে (অসুখ বা 
ভয় না কোন ওজর ছাড়া নামাজে 
» (ঘরে পড়ে) তার 
| এ হাদীস দ্বারা 


(সা.) আমাদেরকে মহল্লায় মহল্লায় 
মসজিদ বানানোর এবং সেগুলোকে 
পাকসাফ রাখবার ও খোশবু দিয়ে 
সুবাসিত করার হুকুম দিয়েছেন 
[সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে 
ইবনে মাজাহ ও মিশকাত] 
মসজিদে কি কি করা নিষেধ 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কীচা পিঁয়াজ 
ও রসুন খেয়ে মসজিদের কাছে এসো 
না। কারণ এতে ফেরেশতারা কষ্ট 
পায় । রাসূল (সা.) বলেন, মসজিদে 
থুথু ফেল না। যদি কোন নামাযীকে 


তাহলে সে যেন তার সামনে না 
ফেলে । কারণ সে ওই সময় আল্লাহর 
সাথে চুপে ছুপে কথা বলে এবং সে 
যেন ডান দিকেও না ফেলে কারণ তার 
ডানদিকে ফেরেশতা থাকে । অতএব 
হয় সে বামদিকে ফেলবে কিংবা 
পায়ের নীচে ফেলবে । পরে সেটাকে 
মুছে দেবে । রাসুল (সা.) মসজিদে 
কবিতা আবত্তি করতে, বেচাকেনা 
করতে ও জুমার দিনে নামাজের আগে 
গোল হয়ে বসে চক্র বানাতে নিষেধ 
করেছেন । তিনি বলেন, এমন একটা 
যুগ আসবে যখন মানুষ মসজিদে বসে 
দুনিয়ার কথা বলবে, তখন তুমি 
তাদের সাথে বসবে না। তিনি 
মসজিদে কেসাস (খুনের প্রতিশোধ) 
নিতে এবং হদ (শরীয়তী শাস্তি) দিতে 
নিষেধ করেছেন । রাসূল (সা.) সাত 
জায়গায় নামায পড়তে নিষেধ 
করেছেন । ১. জঞ্জাল ফেলার জায়গায় 
২. যবেহ করার জায়গায়, ৩. 
কবরস্থানে, ৪. রাস্তায়, ৫. গোসল 
খানায়, ৬. উট বাধার জায়গায়, ৭. 
কাবার ছাদের ওপর । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, গোরস্থান, গোসলখানা ও 
অপবিত্র জায়গা ছাড়া সমস্ত জমিনটাই 
মসজিদ । ঘরেও মসজিদ বানাও । 
রাসুল (সা.) বলেন, তোমাদের কিছু 
নামায (অর্থাৎ সুন্নত ও নফল 
নামাযগুলো) নিজেদের ঘরে পড় এবং 
(ঘরে সেসব নামায না পড়ে) সেটাকে 
কবরে পরিণত করো না | [সহীহ আল- 
বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মিশকাত, পৃ. ৬৯] 

যায়দ ইবনে সাবেত রা. বলেন, রাসূল 
(সা.) তার ঘরে নামাজের জন্য একটি 


পড়ার সওয়াব 


হাফেজ মুফতী ইবরাহীম আনোয়ারী 


ছাড়া পুরুষের অন্যান্য সুন্নত ও নফল 
নামায ঘরে পড়া উত্তম | [সহীহ আল- 
বুখারী ও মুসলিম] 

রাসূলুল্লাহ (সো.) _ বলেন, যখন 
তোমাদের কেউ মসজিদে ঢুকবে তখন 
এই দোআ পড়বে, আল্লাহুম্মাফ 
তাহলী আব-ওয়া-বা রহমাতিকা। 
অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য 
তোমার রহমতের দরজাগ্তলো খুলে 
দাও। যখন বের হবে তখন এই 
দোআ পড়বে, আল্লাহুম্মা ইন্ী আস 
আলুকা মিন ফাদলিকা | অর্থাৎ হে 
আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার 
অনুগ্বহ প্রার্থনা করছি। মসজিদে 
ঢোকার সময় রাসূল (সা.) প্রথমে ডান 
পা রাখতেন । বের হবার সময় প্রথমে 
বাম পা বের করতেন । রাসূল (সা.) 
বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে 
মসজিদের দিকে যায় সে ব্যক্তি 
একজন এহরামওয়ালা হজ 
সমাধাকারীর নেকী পায় । রাসূল (সা.) 
বলেন, যখন তোমরা কেউ মসজিদে 
ঢুকবে তখন বসার আগে দু'রাকআত 
নামায পড়ে নেবে । রাসূল সো.) 
বলেন, যখন তোমরা জান্নাতের 
বাগানে ঘোরাফেরা করবে তখন কিছু 
ফলমূল খেয়ে নিও। সাহাবীরা 
বললেন, জান্নাতের বাগান কোনটা? 
তিনি বললেন, মসজিদগুলো । তারা 
বললেন, তার ফল খাওয়া কেমন? 
তিনি বললেন, এই তসবীহগুলো পড়া, 


আকবার | [সুনানে তিরমিষী ও মিশকাত] 


খাস হুজরা করে রেখেছিলেন । অনেক 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ফরজ 


লোক তার কাছে আসতো এবং তাতে 


নামায মসজিদে পড়ার তওফীক দান 


নামায পড়া অবস্থায় থুথু ফেলতে হয় 


নামায পড়তো | তিনি বলেন, ফরজ 


করুন | আমীন । 
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আমি একজন লেখিকা | বসবাস করি 


মিস থেরেসা করবিন 


বিস্মিত হয়েছি আমার পাশে অনেক 


যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্সে। আমি 
ইসলামউইচ ডটকমের প্রতিষ্ঠাতা এবং 


আমার মনে অনেক প্রশ্ন ছিল । আমার 
শিক্ষক এবং যাজকদের এ ব্যাপারে 
জিজ্ঞেস করলে তাদের কাছ থেকে 


অন-ইসলাম ডটকম ও আ্যাকিলা 
স্টাইল ডটকমের একজন সহযোগী । 
সিএনএন আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশ 


উত্তর আসে, তোমার এই সুন্দর ছোট্ট 
মাথায় এ সম্পর্কে চিন্তা করার 
প্রয়োজন নেই যা আমাকে কখনই 
সন্তুষ্ট করতে পারেনি । 


করেছে । আমি একজন মুসলিম কিন্তু 


পূর্বে আমি ছিলাম একজন ক্যাথলিক । 
৯/১১-এর দু'মাস পর, ২০০১ সালের 
নভেম্বরে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করি। 

আমি ২১ বছর বয়সী ছিলাম এবং 
লুইজিয়ানার বাটন রূজে বাস 
করতাম | মুসলিম হওয়ার জন্য এটি 
খুবই খারাপ সময় ছিল । কিন্তু ইসলাম 
ধর্মকে নিয়ে চার বছর গবেষণার পর 
বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম ও তাদের 
অনুসারীদের খোচা দিতে এবং তাদের 
জাগিয়ে তুলতে আমি ইসলাম গ্রহণ 
করার সিদ্ধান্ত নেই । আমি একজন 
ক্রেওল ক্যাথলিক এবং একজন 
আইরিশ নাস্তিক পিতামাতার সন্তান । 
আমি ক্যাথলিক হিসেবে বড় হয়েছি । 
তারপর একসময় সংশয়বাদী হই এবং 
বর্তমানে আমি একজন মুসলিম । 

১৫ বছর বয়সে হোস্টেলে বসবাস 
করার সময় থেকেই ইসলামের প্রতি 
আমার প্রবল আগ্রহ জন্মে । আমার 
ক্যাথলিক ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে 


আমেরিকার নারী-পুরুষেরা সচরাচার 


লোক আমার সাথে অনুরণিত হচ্ছে। 
আমি এটি খুঁজে পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম যা 
ইসলাম তার অনুসারীদের শেখায় | 

ইসলাম মুসা থেকে যিশু, যিশু থেকে 
মুহাম্মদ (সা.) সমস্ত নবীকে সম্মান 
মানবজাতিকে এক আল্লাহর উপাসনা 


করতে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তারা 
একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের 


চিন্তিত ছিলাম । বহু বছর ধরে আমার 
মনে ধর্মের প্রকৃতি, মানুষ এবং 
মহাবিশ্ব নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জন্মাতে 
থাকে | এ সবকিছু নিয়ে গবেষণার পর 
আমি সত্যকে খুঁজে পাই। ধর্মীয় 
অলঙ্করণ, ইতিহাস ও বিভিন্ন মতবাদ 
ইত্যাদির চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে 
ইসলাম নামের এ অসাধারণ জিনিসটি 


খুজে পাই। 

আমি এটা শিখেছি যে, ইসলাম একটি 
সংস্কৃতি কিংবা ধর্মীয় প্রার্থনার প্রথা 
নয় | এটি শুধু বিশ্বের একটি অংশেরও 
প্রতিনিধিত্ব করে না। আমি বুঝতে 
পেরেছি যে, ইসলামই হচ্ছে একটি 
বিশ্বধর্ম যা মানুষকে সহনশীলতা, 
ন্যায়বিচার ও সম্মান করতে শেখায় 
এবং ধৈর্যধারণ, বিনয়ী এবং 
ভারসাম্যকে উৎসাহিত করে । 

আমি আমার বিশ্বাস নিয়ে বিস্তর 


সাথে আচরণ করতেন । 

ইসলামের আবেদন আমাকে আকৃষ্ট 
করেছে নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
উৎসাহব্যঞ্জক একটি উদ্ধৃতি, 'জ্ঞান 
অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য 
ফরজ বা বাধ্যতামূলক, হোক সে 
পুরুষ কিংবা মহিলা । আমি বিস্ময়ে 
অভিভূত হই যে, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের 
উৎপত্তি হয়েছে মুসলিম চিন্তাবিদ 
কর্তৃক । আল-খাওয়ারিজমির 
বীজগণিত আবিষ্কার, লিওনার্দো দ্যা 
ভিঞ্জির বহু আগেই ইবনে ফারনাসের 
ফ্লাইট বলবিজ্ঞানের উন্নতি সাধন এবং 
বলা হয় আধুনিক সার্জারির জনক | 
এটি ছিল ২০০১ সাল, যখন আমাকে 
কিছুদিনের জন্য আমার পরিকল্পনা 
স্থগিত রাখতে হয়েছিল । আমি ভয়ে 


গবেষণা করেছি । আমি এটি দেখে 


ছিলাম লোকেরা কী মনে করবে যেটি 
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ছিল আমার জন্য চুড়ান্তরূপে দুর্বিষহ । 
৯/১১-এর অপহরণকারীদের কর্ম 


সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে থাকে এবং 
পুরুষ কর্তৃক তাদের বাধ্য করা হয় 


আমাকে চরম আতঙ্কিত করে তোলে । 
কিন্তু তার পরমুহূর্ত থেকে আমি আমার 
অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছি 
মুসলমান এবং তাদের ধর্মকে রক্ষার 
জন্য | কিছু মুসলমানের কিছু খারাপ 
পদক্ষেপের কারণে ১.৬ বিলিয়ন 
মানুষের একটি গ্রুপ তৈরি হয়েছে যারা 
সবাই অত্যন্ত আগ্রহী ইসলামকে 
সমূলে উৎখাত করতে । সেইসব 
লোকদের হাত হতে ইসলামকে রক্ষার 
জন্য চেষ্টা করেছি। 

অন্যদের মতামতের কারণে আমাকে 
জিম্মি করা হয়েছিল। ইসলামকে 
রক্ষার জন্য আমি আমার সমস্ত ভয়কে 
জয় করেছি এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, 
আমার ভাই এবং বোনদের সেই 
বিশ্বাসে নিয়ে যেতে যেটি আমি বিশ্বাস 
করি। 

আমার পরিবার বুঝতে পারেনি কিন্তু 
আমার ধর্ম নিয়ে গবেষণা করাটা 
তাদের কাছে মোটেও আশ্চর্যজনক 
ছিল না। তাদের অধিকাংশই আমার 
নিরাপত্তা নিয়ে খুবই উদ্দিগ্ন ছিলেন। 
সৌভাগ্য যে আমার বন্ধুদের 
অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী 
ছিল এবং এমনকি এ সম্পর্কে আরও 
বেশি জানতে চাইত | 

স্কার্ প্রসঙ্গে 

বর্তমান দিনগুলোতে হিজাব পরিধান 
করে আমি অত্যন্ত গর্বিত । আপনি 
এটিকে স্কার্ফ বলতে পারেন । আমার 
স্কার্ফ আমার হাতে বাধা থাকে না এবং 
এটি জুলুম, নির্যাতনের কোনো 
হাতিয়ারও নয় । এটি আমার চিন্ত 
ধারায় প্রবেশ করতে কোনো বাধা 
প্রদান করেনা । 


ইসলামকে নিয়ে গবেষণা করায় আমার 
সব সাংস্কৃতিক ভ্রান্ত ধারণা 
তাৎক্ষণিকভাবে দূরীভূত হয়নি 


আমাকে প্রাচ্যের নারীর কল্পচিত্র 
আঁকতে হয়েছে । আমার ধারণা ছিল 
প্রাচ্যের পুরুষেরা নারীকে অস্থাবর 


তাদের শরীরকে ঢেকে রাখার জন্য | 

কিন্তু যখন আমি একজন মুসলিম 
নারীকে জিজ্ঞেস করি, “কেন আপনি 
হিজাব পরেন?” আল্লাহকে খুশি করার 
জন্য | হিজাব পরিধান একজন নারী 
হিসেবে আমাদেরকে সম্মানিত করেছে 
এবং পুরুষের হয়রানির শিকার থেকে 
এটি আমাদের নিরাপদ রাখে । 
পুরুষের খারাপ দৃষ্টি থেকে আমার 
নিজেকে রক্ষা করার জন্য এটি খুবই 
কার্যকরী । তার উত্তর ছিল সুস্পষ্ট এবং 
অনুভূতিকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো । 

আশ্চর্যজনকভাবে ইসলাম এমন একটি 
ধর্ম যা আমার দীর্ঘদিনের নারীবাদী 
আদর্শের সাথে মিলে গেছে । তিনি 


বিবাহিত জীবন 

এটা জেনে আপনি আশ্চর্য হতে পারেন 
যে, আমাকে পারিবারিকভাবেই বিয়ে 
করতে হয়েছে । কিন্তু তাই বলে এটা 
ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে 
আমাকে বাবা-মায়ের প্রথম পছন্দের 
পাত্রের সঙ্গে বিয়ে করতে বাধ্য করা 
হয়েছিল । আলাদিনের জেসমিনের 
মতো আমাকে বিয়েতে বাধ্য করা 
হয়নি । আমার বাবা আমার পছন্দকে 
না করেনি, এমনকি একটি কথাও 
বলেনি । 

আমি যখন ধর্মান্তরিত হই তখন 
সময়টি মুসলিম হওয়ার জন্য মোটেও 
ভালো সময় ছিল না। আমি সারাক্ষণ 
বিচ্ছিনতাবোধ অনুভব করতাম । 


শালীন পোশাককে বিশ্বের প্রতীক 


নিজের সমাজ থেকে বিচ্ছিন এবং 


হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 
একজন নারীর শরীর শুধু উপভোগের 
জন্য অথবা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 
লিখার জন্য নয়। শালীন পোশাক 
কেমন করে বিশ্বের প্রতীক? প্রশ্ন 
করলে তিনি উত্তর দেন, "হ্যা, আপনার 
বিশ্বাসে নারীদেরকে কি এখনও দ্বিতীয় 
শ্রেণীর নাগরিকের মতো আচরণ করা 
হয় না? ধৈর্যশীল এ মুসলিম ভদ্র 
মহিলা ব্যাখ্যা করেন যে, একটি সময় 
ছিল যখন পশ্চিমা বিশ্বে নারীদেরকে 
বিবেচনা করা হত পুরুষের ভোগ- 
দখলের সম্পত্তি হিসেবে । কিন্তু 
ইসলাম শিক্ষা দেয়, আল্লাহর চোখে 
নারী-পুরুষ সবাই সমান । 

ইসলামে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর 
সম্মতিকে মর্যাদা দেয় এবং 
নারীদেরকে উত্তরাধিকারী হবার, নিজস্ব 
সম্পত্তি অর্জন, ব্যবসা পরিচালনা করা 
এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে 


প্রত্যাখ্যান আমাকে বাধ্য করে আমার 
পরিবার জীবন শুরু করতে । এমনকি 
ধর্মীন্তরিত হওয়ার পূর্বেও আমি 
সবসময় একজন ভালো মানুষের সাথে 
সম্পর্ক করতে চেয়েছি কিন্তু আমি 
এমন কোনো পুরুষকে খুঁজে পাইনি 
যারা আমার আর্দশের কাছাকাছি । 
আমি জানতাম, মুসলমান হওয়াটা 
আমাকে সত্যিকার ভালবাসা এবং ভাল 
জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে সাহায্য করবে । 
আমি সিদ্ধান্ত নেই, একজন ভাল 
মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চাইলে 
এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময় । আমি 
চেয়েছি। 

আমি অনুসন্ধান করেছি, সাক্ষাৎকার 
নিয়েছি, আমার বন্ধুদের এবং 
পরিবারের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ 
করেছি ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে । 


ংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে । তিনি 
বলেন, আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে 
ইসলাম নারীদের যে অধিকার প্রদান 
করেছে সেটি পশ্চিমারা কখন কল্পনাও 
করতে পারেনি । 


আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার মতো অন্য 
একজন ধর্মান্তরিতকে বিয়ে করতে । 
যিনি হবেন আমার মতই এবং তার 
গন্তব্যও হবে আমার মতো যেখানে 
আমি যেতে চাই । 


ডিসেম্বর'১৪ ______লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৪ 
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আমার পিতামাতা ও বন্ধুদেরকে 
ধন্যবাদ জানাই | আমি আমার স্বামীকে 
মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুঁজে 
পেয়েছি যিনি আমার মতই একজন 
ধর্মান্তরিত মুসলিম । আমার স্বামী 
আলাবামাতে থাকতেন যা আমার নিউ 
অরলিন্সের বাসা থেকে মাত্র দু'ঘণ্টার 
পথ । বারো বছর পরেও আমরা 
আগের মতই সুখে বসবাস করছি । 
সব মুসলিম তার সঙ্গিনীকে এই 
পদ্ধতিতে খুঁজে পায় না এবং আমিও 
আমার জীবনে এমনটি কখনও কল্পনা 
করিনি । কিন্তু আমি আনন্দিত যে, 
ইসলাম আমাকে সামর্থ্য দিয়েছে এই 
অপশনটি গ্রহণ করার । 


৯/১১ পরবর্তী বসবাস 

মুসলিম হওয়ার পর আমি আমার 
ব্যক্তিত্বকে, আমার আমেরিকান পরিচয় 
বা সংস্কৃতিকে কখনই ত্যাগ করিনি 
কিন্তু একটি সময়ে তাদের আচরণে 
অতিষ্ঠ হয়ে এবং আমার মর্যাদা রক্ষার 
জন্য এগুলোকে ত্যাগ করতে হয় 
আমার দিকে থুথু ও ডিম নিক্ষেপ করা 
হয়েছে এবং আমাকে অভিশপ্ত করা 
হয়েছে যেন আমি গাড়ি চাপায় মারা 
যাই । 
জর্জিয়ার সাভান্নাহ মসজিদে নামাযের 
জন্য উপস্থিত হলে সন্ত্রাসীদের ভয় 
আমাকে তাড়া করত । সাভান্নাহ 
মসজিদে নামাযে যাওয়ার সময় 
আমাকে প্রথমে গুলি করা হয়, তারপর 
সন্ত্রাসীরা মসজিদটিকে পুড়িয়ে দেয় 
২০১২ সালের আগস্টে আমি নিউ 
অর্লিন্সের বাড়িতে ফিরে আসি যেখানে 
আদর্শ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির | পরিশেষে 
আমি একটি সময়ের জন্য নিরাপদ 


অনুভব করলাম । 
সর্বোপরি, আমার মধ্যে এই বিশ্বাস 
রয়েছে যে, আমার সহকর্মী 


আমেরিকানরা সকল প্রকার ভয় এবং 
ঘৃণার উধের্বে উঠে আমার মতো একই 


বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে । 
সূত্র : আরটিএনএন 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভজি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 


*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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চারটি মতামত পাওয়া যায় । যথা- 


৪ একদল আলেমের মতে, আযানের 
আগে, মক্কায় থাকা অবস্থায় ৷ তারা 
এনে ওই হাদীস 


হয়েছে, “জিবরাঈল (আ.) আযান 
শিখিয়েছিলেন তখনই, যখন নামায 
ফরজ হয়েছিল । যেহেতু নামায 
আযানও প্রবর্তিত হয়েছে মক্কায় 
থাকতেই । 
৪ কারও কারও অভিমত হচ্ছে, রাসূল 
(সা.) কে মেরাজের রাতে আযান 
শেখানো হয়েছিল । 
৪ কেউ কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় 
হিজরিতে আযান প্রবর্তিত হয়েছে । 
* অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম, 
এতিহাসিক ও ফকিহদের মতে, 
আযান প্রবর্তিত হয়েছে প্রথম 
হিজরিতে মদীনায় । 
মক্কায় আযান প্রবর্তিত হওয়ার মতের 
স্বপক্ষে আরেকটি প্রমাণ হজরত ওমর 
(রা.) এর বর্ণিত হাদীস | তিনি বলেন, 
“যখন রাসুল (সা.)-কে ইসরা ও 
মিরাজ করানো হয় তখন আল্লাহ 
তায়ালা তার প্রতি আযানের হুকুম 
অবতীর্ণ করেন এবং তিনি সেই 
আযানের আদেশ নিয়ে অবতরণ 
করেন এবং বেলালকে তা শিক্ষা 
দেন ৷ [সুনানে তাবরানী] 


আযান: ইতিহাস থেকে 


মুফতী আবু বকর সিরাজী 


বিখ্যাত হাদীসবিশারদ ইবনে হাজার 
আল-আসকালানী (রহ.) এঁতিহাসিক 


ছিল হিজরতের প্রথমবর্ষের ঘটনা । 
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বর্ণনাভজি 


এ বিতর্ক ও মতভেদের সমাধানকল্পে 
বলেন, যদিও একাধিক হাদীস প্রমাণ 
বহন করে, আযান প্রবর্তিত হয়েছে 
হিজরতের আগে মক্কায়। কিন্তু 
নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, আযান 
মদীনাতেই প্রবর্তিত হয়েছে । 

ইমাম_ কুরতুবী (রহ.),_ আল্লামা 
সুহায়লী রেহ.) প্রমুখ হাদীসবিশারদ ও 
মুফাসসির মক্কা এবং মদীনায় আযান 
প্রবর্তিত হওয়া সংক্রান্ত মতভেদের 
মধ্যে সামাঞ্জস্য সাধনকল্পে উল্লেখ 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে শুধু 
তাকে আযান শোনানো হয়েছে। 
তখনও তা তার ওপর শরিয়ত হিসেবে 


প্রবর্তিত হয়নি । শরিয়ত হিসেবে 
প্রবর্তিত হয়েছে মদীনায় গমনের পর । 


ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এসব 
মতভেদকে অপ্রয়োজনীয় প্রয়াস বলে 
অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন 
সহিহ হাদীস বিদ্যমান থাকতে সেটাই 
মেনে নেয়া উত্তম ও নিরাপদ | আর তা 
হচ্ছে, আযান প্রবর্তিত হয়েছে মদীনায় 
হিজরতের পর | [ফাতহুল বারি, ফাতহুল 
মুলহিম: ২/২] তবে হিজরতের ঠিক কত 
বছর পর প্রবর্তিত হয়েছে তাতে 
মতবিরোধ রয়েছে । ইবনে হাজার 
আসকালানী (রহ.)-এর মতে, আযান 
প্রবর্তিত হওয়ার ঘটনা হিজরতের 
দ্বিতীয়বর্ষে সংঘটিত হয়েছে । পক্ষান্তরে 
আল্লামা আইনী (রহ.)-এর মতে, এটি 


দ্বারাও বোঝা যায়, আযানের প্রবর্তিত 
হয়েছে হিজরতের পর খুব অল্প 
সময়ের ব্যবধানে । 


আযান প্রবর্তিত হওয়ার ঘটনা 
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী 
(রহ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম 
দেখলেন জামাআতের সঙ্গে নামায 
আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কীদা আর 
একই স্থানে একই সময়ে কোনোরূপ 
ঘোষণা বা আহ্বান ছাড়া সমবেত হয়ে 
জামাতে নামায আদায় করা সহজ 
নয় । তাই তারা একই সময়ে সমবেত 
করার উপায় হিসেবে ঘোষণা বা 
নামাযে আহ্বান করার পদ্ধতি নিয়ে 
পরামর্শ করতে লাগলেন । কিন্তু সে 
সময় সবাইকে একত্রিত করার সর্বজন 
গ্রহণযোগ্য কোনো মাধ্যম ছিল না 
এজন্য রাসূল (সা.) তাদের নিয়ে 
পরামর্শ সভা করলেন । পরামর্শ সভায় 
চারটি প্রস্তাব এলো: 
১. নামাযের সময় পতাকা উড়িয়ে 
দেওয়া । 

২. আগুন জ্বালানো । 

৩. নামাযের সময় শিঙ্গায় ফুঁক এবং 
৪. নামাযের সময় ঢোল বাজানো । 
উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর কোনো একটি 
প্রস্তাবও রাসুল (সা.)-এর মনঃপূত 
হলো না। প্রথম প্রস্তাব এজন্য নয় যে, 
যারা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে কিংবা 
দূরে অবস্থান করবে তারা পতাকা 
দেখতে পাবে না। দ্বিতীয় প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যাত হলো আগুন জ্বালানো 
অগ্নিপিজকদের কাজ বলে। তাই 
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মুসলমানরা নিজেদের ইবাদত পালনের 


এবং আযান দাও । 


জন্য আগ্নিপূজকদের কাজের অনুসরণ 
করতে পারে না। অপরদিকে শিঙ্গা 
ফুঁকানো খিস্টানদের কাজ এবং ঢোল 
বাজানো ইহুদিদের কাজ | এ কারণে 


আদিষ্ট হয়ে হজরত বেলাল (রাযি.) 


বিধর্মীদের আচরণ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান 
করা হয়েছে এবং শিআর বা 


জোহরের আযান দেন । আযান শুনে 


ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রতীকস্বরূপ 


হজরত ওমর (োযি.) ছুটে আসেন 
এবং বলেন, “আমিও সেরূপ দেখেছি, 


এ দুইটি প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য হলো 
না। ফলে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত ছাড়াই 


যেরপ দেখেছেন আবদুল্লাহ ইবনে 
জায়েদ । তার কথা শুনে রাসূল (সা.) 


সেদিনের পরামর্শ সভা মুলতবি হয়ে 
গেল। 


বললেন, তাহলে তুমি তা প্রকাশ 
করলে না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, 


রাসূল (সা.)-এর মতো সাহাবারাও এ 


আবদুল্লাহ আমার চেয়ে অগ্রগামী 


নিয়ে চিন্তামগ্ন ছিলেন । এ চিন্তামগ্ন 


হয়েছেন তাই লজ্জায় তা প্রকাশ 


সাহাবীদের অন্যতম হলেন আবদুল্লাহ 
ইবনে যায়েদ (রোযি.)। ওই রাতে 


করিনি । 
মুজামে আওসাতের এক রেওয়ায়েত 


তিনি স্বপ্নে দেখলেন, “এক ব্যক্তি শিঙা 
নিয়ে যাচ্ছে । তিনি ওই লোককে 
বললেন এটি আমার কাছে বিক্রি করে 
দিন। এর সাহায্যে আমি মানুষকে 
নামাযের দিকে ডাকব । লোকটি 
বললেন, আমি আপনাকে নামাযের 
জন্য ডাকার উত্তম একটি পদ্ধতি শিক্ষা 
দেব কি? এ কথা বলে তিনি তাকে 
আযানের বাক্যগ্তলো শিখিয়ে দিলেন ।” 
রাত পোহালে আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ 
(রাষি.) রাসুল (সা.)-এর কাছে স্বপ্নটি 
প্রকাশ করলেন । স্বপ্নের বিবরণ শুনে 
রাসুল (সা.) বললেন, নিশ্চয় এটি 
একটি সত্য স্বপ্ন । এরপর তিনি বেলাল 
(রাযি.)-কে বললেন, হে বেলাল! ওঠো 
আবদুল্লাহ যা বলতে বলে তা শেখো 


আছে, আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) 
কেও স্বপ্নে আযান শেখানো হয়েছিল । 
ইমাম গাযালী (রহ.) “আল-ওয়াসিত' 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সে রাতে 
১০জনেরও বেশি সাহাবি একই 
রকমের স্বপ্ন দেখেছেন | [ফাতহুল বারী, 
খ. ২, পৃ. ৬৩] বস্তত আযান প্রবর্তিত 
হওয়ার ঘটনায় রয়েছে এঁতিহাসিক 
শিক্ষা । এ ঘটনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে 
যায়, ইসলাম বিধর্মীদের কোনোরূপ 
ধর্মীয় প্রতীক গ্রহণ করার পক্ষে সায় 
দেয় না; বরং নিজস্ব প্রতীক ধারণ ও 
তা বুলন্দ করার নির্দেশ দেয়। এ 
কারণেই নামাযের জন্য সমবেত করার 
উদ্দেশ্য আগুন জ্বালানো, ঢোল 
পেটানো, কিংবা শিঙা ফুঁকানো প্রভৃতি 


আযান প্রবর্তিত হয়েছে । আসলে 
আযান শুধু ইসলামী প্রতীকই নয় । এ 
অল্প কয়েকটি বাক্যের মধ্যে নিহিত 
রয়েছে তওহীদ, রিসালাত, 
আখেরাতের বিশ্বাসসহ ইসলামের 
বুনিয়াদি বিষয়ের সুস্পষ্ট ঘোষণা ৷ এ 
কারণেই ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, 
আযানের অল্প কয়েকটি বাক্যের 
মধ্যেই সন্নিহিত রয়েছে আকিদা 
সংক্রান্ত একাধিক বিষয় | কেননা, এর 
সূচনা হয় আল্লাহর বড়ত্বের বর্ণনার 
মধ্য দিয়ে । আর এতে স্বীকারোক্তি 
রয়েছে আল্লাহর একত্ববাদের, তার 
পরিপূর্ণতার এবং_ সেইসঙ্গে তার 
শরিকের অস্তিত্হীনতা । এরপর 
রয়েছে রাসুল (সা.)-এর রেসালাতের 
স্বীকারোক্তি । আরও আছে ইসলামের 
সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ ইবাদত নামাযের 
প্রতি আহ্বান এবং তার ফলে 
পরকালীন সফলতার ঘোষণা । 
আযানের মাধ্যমে যুগপতভাবে অর্জিত 
হয় নামাযের সময়ের ঘোষণা, 
জামাআতের প্রতি আহ্বান এবং 
ইসলামের প্রতীকের প্রচার | [ফাতহুল 
বারী, খ. ২, পৃ. ৯৬] 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


তিল ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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লেখালেখির নিয়ম-কানুন-২ 


হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 
অনুবাদ-সম্পাদনা ও সমন্বয়: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


ভূমিকা 


(পৃথিবীর বিস্তৃত বলয়জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিতূদেরকে সুধিসমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই 


সেসবের অন্যতম হলেন হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদুল মিলত হযরত আশরাফ আলী রহ. । তীর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-গরিমার 
মতো তার রচনার আধিক্য, বৈশিষ্ট্য ও এহণযোগ্যতার কথাও সর্বজনবিদিত | 
বড় বিস্ময় জাগে যে, ধ্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিকনিদের্শনা 
রেখে গিয়েছেন তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও মালফুজাতে ॥ এসব নিদের্শনা ছড়ানো মুক্সোর মতো বিকিরিত হয়ে আছে 


তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত-সংকলনে । তাছাড়াও হযরতের বিভিন্ন রচনা 


থেকে জায়দ মোজাহের নদভী কর্তৃক সংকলিত (৮৮৮৮৮ --র) বইয়েও এ বিষয়ে বেশকিছু দিকনিদেরশনব 


পাওয়া গেছে । বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়জন বন্ধু মিলে মূল উর্দু থেকে সেসব সংক্ষিপ্ত ও খও 


নিয়মকাননুগুলো অনুবাদ করে ফেলি ॥ অনূদিত নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হলো । 


প্রতিটি অংশের শেষে অনুবাদকের নাম নিদের্শ করা হয়েছে । - সংকলক ও অনুবাদ-সমন্বয়ক) 


লেখকদের গুরুত্‌ ও রচনা-বিভাগ 
মওলভী হাবীব আহমদ সাহেব 
কিরানভী মাদরাসা এমদাদুল উলৃম 
থানাভবনের শিক্ষক হিসেবে এখানে 
আসেন । কিন্তু আমি তাঁকে দরসের 
কাজ ছেড়ে লেখালেখির কাজে 
নিয়োজিত করলাম । লেখালেখির 


এলমদের এ কাজ করার আর সাহস 
হবে না, তাঁদের লিখিত গ্রন্থাদিরও 


(সা.) পর্যন্ত পৌছে দেওয়া, “অমুক 
থেকে অমুকে বর্ণনা করেছেন, এ 


কেউ মূল্যায়ন করবে না। আমার বড় 


পদ্ধতিতে বর্ণনাকারীদের নাম-পরিচয় 


ইচ্ছা হয়, যেন এই বিভাগটি আলাদা 


বলে দেওয়া, তাদের মর্যাদা-অবস্থা 


ও স্বতন্ত্র করে দেই। এটি এখন যুগের 


অনিবার্ধ প্রয়োজ হয়ে দাড়িয়েছে । 


কাজটির আজকাল খুব প্রয়োজনীয় 


একজন বুযুর্গ বলেছেন, তাসনীফ তথা 


পড়েছে । শিক্ষক তো অনেক আছেন, 
লেখকের সংখ্যাও প্রচুর হওয়া চাই । এ 
কাজটি যদি উলামায়ে কেরামগণ 
তাদের হাতে তোলে নেন, এ পথে 
যদি তারা এগিয়ে আসেন তা হলে বে- 


রচনাকর্ম এই উম্মতের উজ্জ্বল 
বৈশিষ্ট্য । বুযুর্ণের কথা আসলেই 
সত্য । অন্য কোনো উম্মতের মাঝে 
এরকম লেখালেখির কাজ হয় নি । এক 


তথা কে কোন স্তরের ইত্যাদি বলতে 
পারা শুধু এ ধর্মেরই একক বৈশিষ্ট্য । 
কেননা, অন্য কোনো ধর্মে তাদের 
ধর্মীয় তথ্যাদি এরূপ ধারাবাহিক সুত্রে 
তাদের ধর্মীয় গুরু পর্যন্ত পৌছায় না। 

আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যুগে 
যুগে রাজা-বাদশাহগণ এসব লেখক- 
রচয়িতাদের বিরোধিতাই করে 
গেছেন। তাদের কাছ থেকে 


একটি হাদীসকে সুত্রপরম্পরায় রাসূল 


সহযোগিতা তো দূরের কথা, উল্টো 


ডিসেম্বর'১ ______ল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৮ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


তারা মুসান্নিফীন তথা যুগের 


হলে রচনাকর্মের মাধ্যমে ব্যবসা না 


কলমসৈনিকদের বিরুদ্ধে নানা কর্মকাণ্ড 
করেছেন । কোনো আর্থিক সহযোগিতা 
ব্যতিরেকে এমন বিশাল খেদমত 
আঞ্জাম দিতে পারা বড্ড আশ্চর্যের 
ব্যাপার ছাড়া আর কী হতে পারে!২ 


একসময় হাকীমুল উম্মত (রহ.)-কে 
একজন ইংরেজ ভদ্রলোক জিজ্ঞেস 
করলেন, তাফসীর লিখে আপনি কতো 
টাকা পেয়েছেন? হযরত বললেন, এক 
পয়সাও পাই নি। ইংরেজ লোকটি 
ভীষণ বিস্ময়ে বললেন, তা হলে এতো 
বিশাল কিতাব লেখার জন্য আপনি 
এতো পরিশ্রম কেন করলেন? হযরত 
বললেন, আমরা বিশ্বাস করি, এ 
পার্থিব জগত ব্যতীত আরেকটি জগত 
আখেরাত বলা হয়। আমি এতো 
পরিশ্রম এ আশায় করেছি যে, এর 
প্রতিদান ওই আখেরাতের জিন্দে গীতে 
পেয়ে যাৰ ইনশাআল্লাহ ৷ তাছাড়া এ 
জগতেও আমি উপকার থেকে বঞ্চিত 
হব না। কেননা, আমি যখন দেখতে 
পাব, আমার মুসলিম ভাইয়েরা আমার 
এ গ্রন্থ পড়ে-পড়ে উপকৃত হচ্ছে, 
তখন আনন্দে আমার অন্তর ভরে 
যাবে। 

হযরতের এই বক্তব্য শুনে ইংরেজ 
লোকটি দারুণভাবে প্রভাবিত হন। 
তার আচরণে বোঝা গেলো, হযরতের 
জবাব তার হদয়পটে আশ্চর্য আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছে । 


লেখালেখি বিষয়ে 

একটি জরুরি কথা 

(দাওয়াতের কথা আলোচনা করতে 
গিয়ে তিনি বলেন) চতুর্থ পদ্ধতি হলো 
লেখালেখি । পত্র-পত্রিকায় হোক কিংবা 
বইপুস্তক দ্বারা হোক বা প্রচারপত্র দ্বারা 
হোক, সবকিছুতে সময় ও যুগচাহিদার 
প্রতি লক্ষ রাখা চাই। ভাষায় 
সাবলীলতা ও যথার্থতা অপরিহার্য 
আল্লাহ তাআলা যদি রুজি-রোজগারের 


করা উচিত | 


লেখালেখির কাজ 

শুরু করার নিয়ম 

আমি যখন লেখালেখি করতাম তখন 
আমার নিয়ম ছিল এই, সর্বক্ষণ কাগজ 
ও পেন্সিল আমার সঙ্গে থাকত; 
উঠতে-বসতে বা যেকোনো মুহূর্তে 
কোনো বিষয় স্মরণে আসলে তৎক্ষণাৎ 
তা লিখে রাখতাম । অর্ধরাতেও কোনো 
কথা মনে আসলে তা আমি লিখেই 
ঘুমাতাম । কারণ, অনেকসময় কোনো 
কথা মনে এসে আবার চলে যায়, 
তখন খুব চিন্তা করেও তা আর ফিরিয়ে 
আনা যায় নাঃ 
উচিত হলো, পকেটে কাগজ কলম 
রেখে দেওয়া । যে মুহূর্তে কোনো 
বিষয় মনে পড়বে তার কিছু সংকেত 
বা সারসংক্ষেপ লিখে রাখবে । পরে তা 
আবার বিন্যাস ও সম্পাদনা করে 
নিবে । আমার পকেটেও তেমনি কাগজ 
কলম পড়ে থাকে । এটা খুব 
সুবিধাজনক, কেননা, অনেক বিষয় 
মনে আসে আবার তা হঠাৎ উধাও হয়ে 
যায় ।১ 


পার্ুলিপি তৈরী করার নিয়ম 
হযরত খাজা আজীজুল হাসান (রহ.) 
আশরাফুস্‌ সাওয়ানেহ লেখার জন্য 
দীর্ঘ ছুটি নিয়ে থানাভবনে উপস্থিত 
থেকে ছিলেন । একপর্যায়ে তিনি 
দেখলেন, ছুটি শেষ অথচ অনেক কাজ 
এখনো বাকী রয়ে গেছে। হযরত 
থানভী (রহ.) তাকে বললেন, আমি 
বারবার বলি অল্প-স্বল্প যা এখন সামনে 
আসে লিখে রেখো । পরবর্তী সময় যদি 
আরো মনে পড়ে তখন তা জীবনভর 
পরিবর্তন ও সংযোজন করতে পারো 
এভাবেই কাজ হয়। কিন্তু বুড়োদের 
কথা কারো কর্ণগোচর হয় না 
যৌবনের স্পৃহায় যখন কাজ নিয়ে বসে 
তখন সবটাই এক সঙ্গে করতে চায় 
ফলে কিছুই হয়ে উঠে না ।” 


গেছে, খুব কঠিন, সুক্ম ও দুর্বোধ্য 
বিষয়েও তিনি কলম চালিয়ে লিখে 
যেতেন | পরবর্তী সময়ে পুনঃ পুনঃ 
সম্পাদন করতেন এবং তাতে অনেক 
পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতেন 
এমনকি হযরত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা 
করে দিয়েছিলেন যে, যেসব 
পাণ্ুলিপিতে আমার দস্তখত থাকবে না 
বা পাগ্ুলিপির বিভিন্ন স্থানে আমার 
কলমে সংশোধন দেখা যাবে না তা 
আমার বলে মনে করা যাবে না ।” 
হযরত তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ হায়াতুল 
মুসলিমীনের ব্যাপারে বলেন, এতো 
পরিশ্রম ও কষ্ট আমার অন্য কোনো 
গ্রন্থ রচনায় হয়নি । কেননা, শুধু এই 
রচনার অধিকাংশ বিষয়াবলীর দু'টি 
পাণ্ুলিপি অন্যান্য বিষয়ের তিনটি 
পাঙ্গুলিপির সমান লিখতে হয়েছে 
ডায়েরি ও বুদ্ধিমত্তার 
প্রয়োজনীয়তা 

যখন বেহেশ্তী যেওর দশম খণ্ডের 
সংকলনের কাজ চলছিলো- যেখানে 
মহিলাদের বিভিনন অশিষ্টতা ও 
দুরাচারিতার কথা লেখা হয়েছে, সে 
সময় কোনো বাড়িতে যাওয়া হলে, 
মহিলাদের অভদ্রতা ও অশিষ্টতামূলক 
কোনো কিছু দৃষ্টিগোচর হলে সাথে 
সাথে তিনি তাঁর ডায়েরীতে তা লিখে 
রাখতেন । 

হযরত যখন পায়চারি করতেন তখনও 
অবসর থাকতেন না, অধিকাংশ সময় 
বিভিন্ন জটিল কঠিন বিষয়ে চিন্তামগ্ন 
থাকতেন । যখন কোনো বিষয় বুঝে 
আসতো তখনই তিনি তা ডায়েরীতে 
লিখতে রাখতে বিলম্ম করতেন না, 
যাতে তা আর স্মৃতি ও মন থেকে দূর 
হয়ে না যায়। এমনকি কোনো কিছু 
থেকে ফিরে আসতেন এবং তা লিখেই 
পায়চারি করার নিয়মিত অভ্যাস পুরণ 
করতে আবার বেরিয়ে পড়তেন । 

তার কারণ এও যে, হযরত কোনো 
কথা মনে রাখার জন্য তার মস্তিষ্কে 


হযরত থানবী (রহ.)-এর কোনো 
বিষয়ে লেখার ব্যাপারে তেমন বেশি 


বিনা প্রয়োজনে কখনো চাপ প্রয়োগ 
করতেন না। কোনো কাজ অসম্পূর্ণ 


অন্য কোনো ব্যবস্থা করে থাকনে, তা 


ভাবতে হতো না । তাকে অহরহ দেখা 


ছেড়ে রাখতেন না । অধিকাংশ সময় 
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বলতেন, যে সময় যে কাজ আসতো 
তা আমি তখনই করে নিই, অন্য 
সময়ের জন্য তা রেখে দিই না। ওই 
সময় যদিও একটু কষ্ট ও ঝামেলা হয় 
কিন্তু কাজটি করে ফেলার পরে সম্পূর্ণ 
নিশ্চিন্তে থাকতে পারি, তখন খুবই 
প্রশান্তি অনুভব হয়। অন্যথায় কাজ 
এড়িয়ে গেলে পরে কাজটি হয়েই ওঠে 


লেখায় লেখকের আত্মিক 
আধারির প্রভাব পড়ে 

কারো বক্তব্য শোনা বা কারো বই 
দেখার কারণে ওই লেখকের একটা 
অনচ্ছ প্রভাব তার মননে বিস্তৃত হয়। 
যদিও সেগ্রন্থখানা বাহ্যত_ যেমনই 
হোক । এমনকি এক মনীষী কারো 
বাড়িতে গিয়েছিলেন । তিনি জিজ্ঞাসা 


না। আর যদি হয়েও যায় তবু বারবার 
এ ব্যাপারে চিন্তা ও অস্বস্তি বোধ হতে 


করলেন, এখানে বড়ই আধার অনুভূত 
হচ্ছে, কী ব্যাপার? ঘরঅলা বলল, 
এখানে আধারির তো কোনো কারণ 
নেই। এখানে কুরআন 


কিছুক্ষণ কষ্ট স্বীকার করে নেওয়া 
ভালো বলে আমি মনে করি 1৯ 
হযরত যে সময়ে খুব লেখালেখি 


তাফসীর রেখেছি । জিজ্ঞাসা করলেন, 
কোন্‌ তাফসীর? বলল, তাফসীরে 
কাশৃশাফ | তিনি বললেন, এই আধারি 


করতেন তখন বেশিরভাগ সময় তিনি 
তত 


তো এই তাফসীরেরই | কেননা এটি 
এক মু'তাঘিলা মতাদশী ব্যক্তির 
রচনা । 

দেখুন তো লেখকের আত্মিক আধারি 
এই গ্রন্থে যেভাবে বিদ্যমান, 


অনুরূপভাবে রচয়িতার অন্তর- জ্যোতিও 


নিচে কাগজ কলম রেখেই ঘুমোতেন 
রাত্রেও যদি কোনো কথা তার মনে 
আসতো তখন আলো ভ্লে তা 
ডায়েরীতে লিখে রাখতেন | 


লেখালেখি বিষয়ে কয়েকটি ব্রুটি 
এ কাজে বেশ কিছু ভুল-্রান্তি ও ক্রুটি 
বিচ্যুতি হয়ে থাকে, যেমন-_ 

১. অজরুরি বিষয়ে কিছু লেখা । 

২. বিতর্কিত বিষয়কে রচনার মূল 
উদ্দেশ্য করে নেওয়া । 

৩. এমন বিষয় রচনা করা যা সাধারণ 
মানুষের বেলায় অপ্রয়োজন বা তাদের 
জন্য বিরক্তি ও অস্বস্তির কারণ হয়। 
যেমন দর্শন শাস্ত্র বা তাসাউফ 
শাস্ত্রের জটিল কঠিন মাসআলা নিয়ে 
আলোচনা করা । যদি বিশিষ্টজনদের 
(উলামাদের) উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য 
রেখে লেখা হয় তা হলে বিশেষ ভাষায় 
যথা আরবী ভাষায় লেখা চাই । যাতে 
সাধারণ লোকদের নজরের বাইরে 
থাকে । 

৪. রচনাস্বত্ বিক্রি করা । 

৫. নিছক ব্যবসার উদ্দেশ্যে সাধারণ 
মানুষের মনোরপ্রক লেখা লিখে টাকা 
আয় করা ।১২ 


(মাহমুদ আদিল) 


তার রচনায় উদ্ভাসিত হয় | পুরোনো 
সাধারণ মানুষজনের অন্তরে এতো 
আধারি ছিল না, যতটা আজকের 
মানুষের মন-মানসিকতায় ছেয়ে 
রয়েছে । এ-কারণে তাদের অসংগত 
রচনায়ও এতো বিভ্রাট নেই যতটা 
আজকালের রচনার ক্ষেত্রে হয় । বরং 
সেসব মনীষী যারা আধ্যাত্মিক 
ব্যক্তিত্ও ছিলেন, তাদের রচনায় 
সাধারণত আধারির কিছুই থাকে না, 
যদিও তাতে অসংগত বিষয়াবলি 
থাকুক | দেখুন তো, ইউসুফ-জুলায়খা 
কেমন কিতাব? এতে বিভিন্ন অংশে 
প্রকাশ্যত সৌন্দর্য ও প্রেম-ভালোবাসার 
উপখ্যান লেখার সময়; সেখানে 
সামান্যতমও রাখঢাক করা হয়নি। 
অবশ্য আপনিও দেখেছেন হয়তো, 
এটি পাঠ করে কারো মধ্যে ভ্রান্ত প্রভাব 
পড়েছে? ইউসুফ-জুলায়খা পুরোনো 
মকতবগুলোয় পাঠ্য ছিল, এখানে 
আছে। কিন্তু পাঠকদের কারো মাঝে 
সেটির অশ্লীলতার কোনো প্রভাব পড়ে 
নি। এর কারণ হচ্ছে এই, তা একজন 
অন্তরাত্ৰাসম্পন্ন ব্যক্তির রচনা, যার 
আত্মা ছিল পরিশুদ্ধ । তার মননের 


পরিসুস্থৃতা তার বক্তব্যের মাঝেও 
বিরাজিত | খুব মনে রাখবেন, যখন 
কোনো বই-পুস্তক দেখতে হয় তখন 
প্রথমে এর লেখকের পরিচিতি জেনে 
নেবেন । যে মানসকিতার সে লোক, 
সেই মানসিকতা তার বই থেকে 
পাঠককে অবশ্যই সংক্রমণ করবে । 
এটিও বড় কাজের কথা | আধুনিক 
ও্পন্যাসিকরা আস্ত খারাপ চরিত্রের 
অধিকারী, তাদের বই-পুস্তক যতোই 
শোভা-সৌন্দর্যমন্তিতি হোক, তাদের 
কাছে অবশ্যই পৌছিয়ে দেয় । এটি 
একটি সুন্ম তথ্য; উপন্যাস লেখা হয় 
সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণে জন্য, অথচ 
আজ তা পাঁরণত হচ্ছে সভ্যতার লয় 
সাধনের হাতিয়ারে ৯ 


আনাড়ি লোকের কিতাব না লেখা 


অনেক লোক বিভিন্ন রচনা থেকে কিছু 
বক্তব্য নির্বাচিত ও গ্রন্থনা করে বাণিজ্য 
শুরু করে দিয়েছে ৷ অথচ এর যোগ্যতা 
আসলে তাদের নেই । তিনি ফরমান, 
দুনিয়াকেই দুনিয়াদারির মাধ্যম 
বানানো হলে তাতে কোনো অসুবিধে 
নেই । কিন্তু লোকেরা করছে, দীনকেই 


অবশেষে তার কঠোর সমালোচনা 
হচ্ছে, এমনিক সাধারণ লোকেরাও 
তার সহ-আকিদার মানুষজন পর্যন্ত 
তাকে মন্দ বলছে । তার অনেক 
অনুসারীর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তারাও 
বলছে, তার মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটেছে । 
তিনি ফরমান, তিনি উম্মাহাতে উম্মত" 


(তথা মুসলিম জাতির মৌলিক 
বিষয়াবলি)র প্রতি চরম তা 
দেখিয়েছেন। এক জায়গায় 


লিখেছেন, বেশ ভালোই হয়েছে যে, 
মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যাই ছিলেন, 
কোনো ছেলে-সন্তান ছিলেন না। যদি 
ছেলে-সন্তান থাকতো তবে নুহপুত্রের 
চেয়ে কম হতো না। হুজুর (সা.)-এর 
পবিত্রাত্সা সহ্ধর্মিণীদের ব্যাপারেও 
ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন তিনি । খোদ হুজুর 
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(সা.)-এর শানেও অযথা অনেক কথা 
তিনি লিখেছেন ।৯ 
(মু. সগির আহমদ চৌধুরী) 


এখনকার রচনা 

লেখালেখির কাজ খুব কঠিন 
আজকাল যে কেউ লেখক হয়ে গেছে 
কোনো মান ও মানদণ্ড নেই । হাতে 
কলম তো আছেই, মনে যা আসল 
লিখে ফেলল; এ হলো অবস্থা 
বর্তমানে নিয়ম-নীতিহীন বইপুস্তকই 
বেশি দেখতে পাচ্ছি । বড় লেখকের 
বই, কিন্তু কৃত্রিমতায় ভরপুর ৷ কেন 
জানি, আজকাল একটা ফ্যাশন হয়ে 
দীড়িয়েছে- শব্দ হবে বড় চাঞ্চল্যকর, 
অর্থ ও মর্মীর্থ যতোই দুর্বল ও অযথার্থ 
হোক, এমনকি গলদও হোক, তার 
কোনো পরোয়া নেই। গ্রন্থ দ্বারা যা 
মনে হয়, এসব মিথ্যা কথা চিন্তা করে- 
করে গড়া হয়েছে। কোনো বিষয় 
সাব্যস্ত করার দু'টি নিয়ম আছে । এক. 
স্বাধীনভাবে প্রথমে প্রমাণাদি দেমাগে 
আসবে, তারপর ফলাফল বের হবে সে 


* আশরাফুস্‌ সাওয়ানেহ খ. ২, পৃ. ৪৬ 

* আশরাফুস সাওয়ানেহ, খ. ২, পৃ. ৪৫ 

১২ হুকুকুল ইলমং পৃ. ৯৪ 

»* খুতবাতে হাকীমুল উম্মত, খ. ২৬, পৃ. ৩২২ 
মালফ্যাতে উ., খ. ১২, পৃ. ১৮৮ 


রি যাত, খ. ৩. পু. 

র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো 

মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিশু ও যুবকদের 
জন্য ইসলামী ও আরবী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ৷ এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্রসমূহকে বিদ্যালয় 
হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া সৌদি আরব সংখ্যালঘু মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর ছাত্রদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করে বিভিন্ন সৌদি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে । বর্তমানে 
হাজার হাজার ছাত্র এ ধরনের বৃত্তির সুযোগ নিয়ে মক্কা ও মদিনার বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। ইসলামের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে এবং 
ইসলামের সঠিক জ্ঞান প্রচারার্থ সৌদি আরব নিজস্ব অর্থায়নে ইউরোপ ও 
আমেরিকার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে ইসলামী শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা 
করেছে। বসনিয়া-হারজেগোভিনার মুসলমানরা যখন সার্ববাহিনী কর্তৃক 
গণহত্যার শিকার হয় তখন সেখানকার মুসলমানদের সৌদি সরকার তাঁদের 
সৌদি আরবে এনে রক্ষা করে এবং তাঁদের স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ 
করে দেয় । ২০১২ সালে মিয়ানমারের মুসলমানরা গণহত্যার শিকার হলে 
সৌদি আরব ওআইসির চতুর্থ বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে ও 
তাঁদের জন্য ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানের ঘোষণা করে । সৌদি 


প্রমাণাদির ওপর ভিত্তি করে। দুই. 
দেমাগে কোনো দলিল নেই। প্রথম 
থেকেই একটা মত বা বক্তব্য ঠিক 
করে ফেলা হয়েছে। তার পর এর 
জন্য খুঁজে-খুঁজে কিছু প্রমাণ বের করা 
হলো। উক্ত পদ্ধতিদ্বয়ের মাঝে 
রর পার্থক্য । প্রথম পদ্ধতিতে 
-ইজতিহাদী গলতী”র (চিন্তাগত ভুল) 
আশংকাও থাকলেও- একটি বিশেষ 
শক্তি থাকে । পক্ষান্তরে দ্বিতীয় 
পদ্ধতিতে একজন মানুষ শুধু ইনিয়ে- 
বিনিয়ে কিছু কথা বানায় । তাতে 
বিশেষ কোনো শক্তি বা আকর্ষণ থাকে 
না। তবে উভয়ের এ পার্থক্য বোঝার 
জন্য শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও গ্রন্থপাঠ যথেষ্ট 
নয়, তার জন্য চাই শুদ্ধ বিবেক ও 


১ হুসনুল আযীয, খ. ৪ পৃ. ১৬২ 
২ আল-ইফাযাতুল ইয়াউমিয়া, খ. ৭ পৃ. ৩৫৬ 
* আশরাফুস্‌ সাওয়ানেহ, পৃ. ৪৮ 


আরবে অবস্থিত ৫০ হাজার আরাকানীর নাগরিকত্ব প্রদান করে । 


যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ 

পূরণে মদদ দিচ্ছে গুগল 
অনুসন্ধানী ওয়েবসাইট উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান ত্যাসাঞ্জ 
বলেছেন, সার্চ ইঞ্জিন গুগলের চেয়ারম্যান এবং সাবেক প্রধান নির্বাহী 
কর্মকর্তা এরিখ ক্ষিমিট মার্কিন সরকারের অনুচর | তিনি যুক্তরাষ্ট্রের 
সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ পূরণে মদদ দিচ্ছেন । এ ছাড়া, গুগলকে বৃহৎ কিন্তু 
খারাপ প্রতিষ্ঠান হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন ত্যাসাঞ্জ । আ্যাসাঞ্জ তার 
“হোয়েন গুগল মিট উইকিলিকস"* নামে প্রকাশিতব্য একটি বইয়ে গুগলের 
এমন সমালোচনা করেন । বইটির অংশ বিশেষ মার্কিন খ্যাতনামা সাপ্তাহিক 
নিউজউইক প্রকাশ করেছে । বিনামুল্যে বিভিন্ন সেবা দিয়ে গুগলের একটি 
বিশেষ ভাবমর্ধাদা তৈরি হয়েছে । কিন্তু গুগলের প্রচলিত এই ভাবমর্ধাদায় 
স্পষ্ট ভাষায় আঘাত করেছেন ত্যাসাঞ্জ। তিনি বলেন, কেউই স্বীকারই 
করতে চান না যে গুগল একটি বৃহৎ এবং খারাপ প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হয়েছে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ে চেয়ারম্যান 
এরিখ ক্ষিমিট মার্কিন ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে গুগলকে একত্রীভূত করেছেন 
বলে অভিযোগ করেন ত্যাসাঞ্জ। তিনি আরো বলেন, আর এ সময়ে 
ভৌগোলিকভাবে আগ্রাসী মেগাকরপোরেশনে পরিণত হয় প্রতিষ্ঠানটি | 
স্কিমিটকে গুগলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেন জুলিয়ান 
আ্যাসাঞ্জ। 


ক।বি।তা 


যদি তিনি আসতেন 
মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


যদি তিনি আসতেন 

কিংবা স্বপ্নের সীমানায় 
সৌভাগ্যবান কে হতো 
আমার মতো, 
পবিত্র চরণ তার ছুঁয়ে 
চরণধুলি তার লাগাতাম চোখে 
সুরমা মনে করে সানুরাগে | 


যদি তিনি আসতেন 

সব আকর্ষণ ছেড়ে 
কেবল তারই আকর্ষণে 
ছায়ার মতো 

মায়ার মতো 

কান ও প্রাণের একতানে 
তার কথাই বারে বারে 
শুনতাম নরম নীরব হয়ে 
বুলন্দ করতাম বিশ্বাসকে 
তার পবিত্র বাণীর বন্ধনে | 


যদি তিনি আসতেন 

আর কিছু কি লাগে 
চাদের দিকে না চেয়ে 
থাকতাম শুধু চেয়ে 

তার জ্যোতির্ময় চেহরার দিকে 
আঁকি আমার যেতো ভরে 
সেই আলোর আলিঙ্গনে । 


যদি তিনি আসতেন 

তাকেই মুরশিদ মেনে 

নিতাম প্রজ্ঞার পাঠ তীর কাছে 
পবিত্রতার পাঠ নিতাম 
পরিশুদ্ধতার পাঠ নিতাম 

এবং প্রেমের পাঠ নিয়ে 

খঞ্ধ ও খণী করতাম নিজেকে । 


ডিসেম্বর”১৪ 


যদি তিনি আসতেন 
৮৮ রা ঘুরে না দীড়িয়ে কী করি 
য় লেখা কলবের কালাম কীভ 
আবদুল হালীম খা 
2 এতিনি ক কি জজ মি 
শেঠ রিতা লিখে মরতে মরতে দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে 
দিতাম মাঠিয়ে কাগজে পিট বেঁকে দেয়ালে গেছে ঠেকে 
& অভি জা এখন ঘুরে না দীড়িয়ে কী করি! 
রা পথে-ঘাটে ভালুকদের লাফালাফি 
পড়ে কিংবা শুনে 
সবাই হতো মুগ্ধ এতই যে হিংস্র হায়েনাদের ঘোৎ ঘোৎ 
মারহাবা মারহাবা যেতো বলে । রাতে ভারি? ড় ধন 
ূ ূ গাছের ডালে ঘরের চালে পেঁচার হট হট 
আমি অতি নগণ্য ঠা 
যদি আমার দৃষ্টির দুনিয়ায় বাজারে আগ্তন 
কিজারিয়ের মাগার আকাশ ছোয়া আগুন 
একবার শুধু একবার এসে 2 
দিতেন দেখা তিনি ভালোবেসে ৮5 রা ঘা 
উজির শহর-বন্দরে বেকারদের মিছিল 
রজনীর ] | সবার উত্তেজিত উত্তোলিত মুষ্ঠিবদ্ধ হাত 
. মুখে মুখে শ্লোগান 
কখন দেবেন দেখা আমায় । চাকরি দে 
ড্রেনে ড্রেনে উপচে পড়া ময়লা 
ডিসেম্বরের মুক্তপাখি দুধে ভরা দেল 
ইযাযুল হক পানি নেই বিদ্যাৎ নেই 
ডিসেম্বরের দিনগুলি খুলে দেয় দিন-রাত ভো ভো মশা-মাছি 
হৃদয়ের সব জানালা এবং আমি ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্ট খাদ্যে 
মুক্ত করোটিতে এই পৃথিবী দেখি, কাক কবুতর মানুষের কাড়াকাড়ি 
আমাকে ডাক দেয় নীলাকাশের ওই ঘুরে না দীড়িয়ে কী করি! 
উড়ে চলা মুক্ত বিহঙ্গের ঝাঁক । 
আমিও হঠাৎ উড়ে চলি পাখি হয়ে. দিন-রাত খুন গুম 
শুভ্র পালকের অদ্ুত ডানায় পথে পথে লাশ 
আমি ওড়ি; উড়ালটা উপভোগ করি ঘরে ঘরে চিৎকার 
মুক্ত গগণে নির্মল সমীরণে! পেটে পেটে ক্ষুধা 
ঝেড়ে ফেলি ডানা ঝাপটে ফেলে আসা বুকে বুকে জ্বালা 
দুঃসহ স্মৃতিগুলি, আমি আনন্দে মুখে মুখে তারা 
গেয়ে ওঠি সুরে সুরে বিজয়ের গান । ঘুরে না দীড়িয়ে কী করি! 


। আত্তত্ুহীদ ৫২ 


গ্র।সথ।পরর্যা।লো।চ।না 
ড. আফ মখালিদ হোসেন লিখিত 


“কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে 
জঘন্য মিথ্যাচার” 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


: ড.আ ফ মখালিদ হোসেন 


গ্রন্থকার 

প্রকাশক : খতীবে আযম ফাউন্ডেশন 

প্রাপ্তিস্তান : কারুকেন্দ্র, সি/২০৪, পেপার প্রাজা 
(২ তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
০১৮১২-৩৭২৮২৭ 

রা প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪ 

সংখ্যা ৪৮ 
:৬০টাকা 


কি মাদরাসা এ দেশের এতিহাসিক বাস্তবতা | সরকারী 
সাহায্য ও অনুদানের বাইরে নূরানী থেকে শুরু করে 
দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত ৫০হাজার কওমি মাদরাসার ১কোটি 
শিক্ষার্থী দারসে নিযামীর সিলেবাসে পড়া লেখা চালিয়ে 
আসছে । জনগণের সহায়তায় কওমি মাদরাসার পথচলা 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নৈতিকতা সৃষ্টি, সামাজিক দায়বোধ, 
ইলমে দ্বীনের বিকাশ, ইসলামী সংস্কৃতির সংরক্ষণে কওমি 
ঘরানার আলিমদের সেবা ও অবদান অস্বীকার করার উপায় 
নেই । আলিমগণ ওয়ায ও নসীহতের মাধ্যমে পরমত 


সহিষ্ক্ুতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আন্তঃধর্মীয় 
্রাতৃত্ববোধের আবহ তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে 
চলেছেন । দেশ, জাতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে যখনই কোন 
বিদ্বেষ, ফিতনা ও চক্রান্ত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আলিমগণ 
জনগণকে সাথে নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন । কিন্তু 
আফসোস স্বদেশী-বিদেশী শক্রদের ইন্ধনে এক শ্রেণীর 
ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া কিছুদিন পরপর কল্পিত সন্ত্রাস ও 
জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে আতংক সৃষ্টির অপ্রপ্রয়াসে লিপ্ত । 
সরকারী গোয়েন্দাদের হাতে আসল রিপোর্ট আছে । 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন “কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে 
জঘন্য মিথ্যাচার" শীর্ষক পুস্তিকাটি লিখে সব অভিযোগের 
দীতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন । তিনি বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে 
ার বর্ণনাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার প্রয়াস পেয়েছেন । তিনি 
যথার্থই বলেছেন, “এ কথা বলতে দ্বিধা নেই কওমি 
মাদরাসার সাথে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের লেশমাত্র সম্পর্ক 
নেই । বাংলাদেশের বরেণ্য আলিমে দ্বীন, পটিয়া আল 
জামিয়া ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক ও ইত্তেহাদুল 
মাদারিসের মহাসচিব হযরত আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম 
বুখারী সাহেব দো.বা) পুস্তিকায় যে অভিমত প্রকাশ করেন 
তা যথার্থ ও প্রণিধানযোগ্য: “আমার একান্ত প্রিয় ব্যক্তি 
মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন অত্র পুত্তিকায় যা 
রচনা করেছেন তাতে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে একটি 
ফরযে কেফায়ার গুরু দায়িত্ব পালন করেন ।' পটিয়া আল 
জামিয়ার প্রাক্তন উত্তাদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন 
সহকারী অধ্যাপক ও বর্তমানে লন্ডন ইনিষ্টিটিউট অব 
এডুকেশনে পি.এইচ.ডি গবেষণারত মাওলানা মাহমুদুল 
হাসান অত্র পুস্তিকার ভূমিকায় লেখেন, “বাংলার মাটি ও 
মানুষ শত শত বছরের পুরাতন এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে সব 
সময় আপন করে নিয়েছে । এ ব্যবস্থা তাই গভীর শিকড়ে 
প্রোথিত । কোন ঝড়-ঝাপ্টা এ শিকড়কে মাটি হতে বিচ্ছিন্ন 
করতে পারবে না-ইনশাআল্লাহ । ইদানিং কিছু ব্যক্তি, 
প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়া বিশেষ কোন এজেন্ডা নিয়ে কওমী 
মাদরাসার বিরুদ্ধে কোমর কষে মাঠে নেমেছে । এ জনপ্রিয় 
ব্যবস্থার চেহারায় নানা কালিমা লেপনের অপচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে । বিশিষ্ট কলামিস্ট, চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. আফ 
ম খালিদ হোসেন এ অপচেষ্টার স্বরূপ উন্মোচনে ছোট্ট অথচ 
শক্তিমান পুস্তিকা রচনা করেছেন। “কওমী মাদরাসার 
বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যাচার' নামক তথ্যপূর্ণ এ বই জনগণকে 
এ ব্যাপারে সচেতন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে 
সক্ষম হবে এ প্রত্যাশা রাখছি । 

গ্রন্থের মলাট পাঠকদের দৃষ্টি কাড়ার মতো মনোরম । উন্নত 
কাগজ ও সুন্দর ছাপা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ প্রতিটি 
নাগরিকের সংগ্রহে রাখার মতো এটা একটি আকর্ষণীয় 
রচনা । পাঠকপ্রিয়তায় গ্রন্থটি শীর্ষ তালিকাভূক্ত হোক এটাই 


কামনা । 
আজিজুল হক ইসলামাবাদী 


গো 
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পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


১৩৮. মুহাম্মদ ও , রুম 7 ৩০৩, দারে জদীদ 
(৩য় তলা), ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৩৯. আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, রুম 7 ৮, দারে জদীদ 
(১ম তলা), জামিয়া , পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪০. এইচ এম আবু বকর, রুম 4 ৮, দারে কদীম 
(১ম তলা), জামিয়া ইসলামিয়া , পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪১. ফোরকান উল্লাহ, রুম 7 ৩০৩, দারে 
কদীম (৩য় তলা), জামিয়া য়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪২. রয়া, রুম 71 ৫, শিক্ষা ভবন 
€ ), জামিয়া ইসলামিয়া যা, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪৩. _ মুহাম্মদ আরিফুল্লাহ রায়হান, রুম 7 ২০, দারে 
জদীদ (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪৪. র আলমপুরী, রুম 7 ১১, তিবিবয়া 
ভবন (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪৫. _ লোকমান হাকীম শরফী, রুম 7 ১৭, দারে 
জদীদ (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৪৬. মুহাম্মদ সুহাইল, রুম 4 ১৫৮, মসজিদে গরবী, 

উন রি পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪৭. মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্‌, রুম 4 ২৮৫, হাফতুম খানা, 

মা'হাদ ভবন (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 

পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪৮. মুহাম্মদ ফয়েজ আল-হুসাইনী, কেন্দ্রীয় 
লাইব্রেরি (৪র্থ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৪৯. হাফেজ মুহাম্মদ রাইহান উদ্দীন তলহা, রুম 4 


৬, শিক্ষা ভবন, কসরে শিমালী (৩য় তলা), জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০, 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 


নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 


ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__ শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে । 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে। 
লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
টি: অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


বার... 
* মোবাইল: ». সদস্য ক্রমিক:.... ... ... [অফিস কর্তৃক পূরলী] 
ঃ 5 র্তও ৮০৯ 
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মর্সিয়া (শোকগাথা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন 


আগামী ১ রবিউল আওয়ালের পূর্বে দারিয়ার কার্যালয়ে জমা 
দেয়ার জন্য জামিয়ার সকল ছাত্রদের প্রতি দায়েরা প্রধান 
আল্লামা আবদুল জলীল কওকব (দা. বা.) উদাত্ত আহবান 
জানিয়েছেন । 


৩৫ তম হিফজুল কুরআন ও ৫ম 
হিফজুল হাদীস প্রতিযোগিতা 
১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ২০১৫ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত 
“বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন সংস্থা'র ব্যবস্থাপনায় ৩৫ 
তম হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ 
মার্চ ২০১৫ (বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার) এবং ৫ম হিফজুল 
হাদিস প্রতিযোগিতা ২০ মার্চ ২০১৫ জুমাবার) অনুষ্ঠিত 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার অন্যতম সাহিত্য 


হবে ইন্শাআল্লাহ । সংশ্লিষ্ট হেফজখানাগুলোর জন্য হিফজুল 


শু'বায়ে মুশাআরার উদ্যোগে ৫ নভেম্বর”১৪ জামিয়ার 
দাওরায়ে হাদীস মিলনায়তনে আল্লামা আব্দুল হান্নান ওমর 
(রহ.)-এর স্মরণে 'মর্সিয়া' অনুষ্ঠান সম্পনন হয়। এতে 
সভাপতিত্ব করেন, বিভাগীয় প্রধান আল্লামা আবদুল জলীল 
কওকব। মর্সিয়া অনুষ্ঠানে জামিয়ার ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ 
মরহুম রহ. এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আরবি, বাংলা ও উর্দু 
ভাষায় কবিতা ও বক্তব্য উপস্থাপন করেন । অনুষ্ঠানে 
আল্লামা একরাম হোসাইন ওয়াদুদী, আল্লামা আবদুল মান্নান 
দানিশ, মাওলানা কারী আহমদুল হক, মাওলানা কারী 
আবদুস সামাদ, মাওলানা ইউনুছ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 
একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে । 


বিশেষ প্রতিযোগিতার সিলেবাস নিধরিণ 
হাফেজে কুরআন বিশেষ করে কচিমনা-শিশু হাফেজদের 
ফায়দাকে সামনে রেখে জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও 
বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন সংস্থার সেক্রেটারি আল্লামা 
রহমত উল্লাহ কওসার নেজামী “সাফওয়াতুল মাসাদির ফীল 
আয়াতিল মুতাশাবিহাতি লিল কুরআন? নামে মুতাশাবিহাত 
সংবলিত একটি পুস্তক রচনা করেছেন । হিফজুল কুরআন 
প্রতিযোগতার ৩য় দিনে উক্ত পুস্তক হতে একটি প্রশ্ন 
আবশ্যক করা হয়েছে । সংস্থাভুক্ত সকল হেফজ প্রতিষ্ঠানের 
শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে পুস্তিকাটি সংস্থার কেন্দ্রীয় কাযলিয় 
হতে দ্রুত সংগ্ৰহ করার জন্য বলা হয়েছে । 


সিরাত সংখ্যায় লেখা আহবান 
জামিয়ার অন্যতম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠন দায়েরাতুল 
আদব আল-ইসলামী'র কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আগামী 
রবিউল আওয়াল মাসে “মাজান্রাতুদ দায়েরা সিরাত সংখ্যা” 
প্রকাশিত হবে । সিরাত সংখ্যার জন্য রাসুল (সা.)-এর 
জীবনী বিষয়ক আরবি ভাষায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে 


ডিসেম্বর”১৪ 


কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছে। ৩ মার্চ'১৫ মঙজলবারের মধ্যে প্রতিযোগীদের 
তালিকা সংস্থার প্রধান কার্যলিয়ে পৌছানো আবশ্যক | 
অন্যথায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রণ করা যাবে না। হিফজুল 
হাদিস প্রতিযোগিতার জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত নির্ধারিত 
সিলেবাস “নির্বাচিত হাদিস সংকলন” সংগ্হ করে সংশিষ্ট 
বিষয়ে সকল প্রতিযোগীকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য 
সংস্থার প্রধান, আল্লামা রহমত উল্লাহ কওসার নেজামী (দা. 
বা.) উদাত্ত আহবান জানান । 


প্রথম সাময়িক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা 
আগামী ২ ডিসেম্বর”১৪ _5 ৯ সফর'৩৫ হিজরী মঙ্গলবা 
হতে জামিয়ার ইবতেদায়ী শ্রেণী থেকে দীওরায়ে হাদিস 
(মাস্টার্স) ও সকল তাখাস্সুসাত ডেচ্চতর বিভাগসমূহ)-এ 
প্রথম সাময়িক পরীক্ষা একযোগে আরম্ভ হয়ে 
ডিসেম্বর'১৪ _ ১৫ সফর*৩৫ হিজরী সমাপ্ত হবে । পরীক্ষা 
জন্য যথাযথ প্রস্ততি নিয়ে উজ্জ্বল জীবন গঠনের জ 
জামিয়ার শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান আল্লামা মুফতী শামসুদ্দী 
জিয়া দা. বা. সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষভাবে আহ্বা 
জানান । 


২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । 
এতে দেশ-বিদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী 
চিন্তাবিদ ও স্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন | সকলের প্রতি 

দীনী দাওয়াত রইল । 


তথ সৃত : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


0) আত্তান্তহীদ ৫৫ 


হম 


নস 


2 


তি 


2 22) 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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